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ইন্স্টিটিউট অব ইগ্ডয়ান থিয়েটার আর্টিস্‌ 
কলকাতা 


প্রকাশক £ 
সঞ্জীব চক্রবতী 
ইনৃস্টটিউট অব হাওয়ান থিয়েটার আর্টস্‌ 


মুদ্রক £ 
কল্যাণ সরকার 

ও 

অঞ্জন শঙ্কর সেনগুপ্ত 
এ. পি. এণ্টারপ্রাইজেস 
১৩৬, ঝাউতল৷ রোড 
কলকাতা ৭০০০১৭ 


প্রচ্ছদ ঃ 
অরুণ বাঁণক 


রেখাচিত্র £ 
সুশান্ত চরুবতা 


প্রথম প্রকাশ £ 
২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭ 
৮ই মে ১৯৬০ 


উৎসর্গ 


শ্রী শঙ্কর সেন 

৯৩০ 

শ্রীমতী আরাতি সেন 
পরমম্রদ্ধাস্পদেষু 


শ্রী অন্জন্‌ দাশগুপ্ত রচিত “আভনয় শিস্প_ সংলাপ ও কণ্ঠস্বর” 
পড়লাম । আমাদের দেশে থিয়েটারের চা আছে একথা যেমন 
সাত্য, 1থিয়েটারকে সাহাষ্য করার জন্যে ভালোজাতের বই নেই 
একথ। সমান সাঁত্য । শ্রী দাশগুপ্তের আলোচ্য বইখানি সে অভাব 
অনেকটা প্রণ করবে। ধারা থিয়েটারের চর্চা করেন, তাদের 
পক্ষে এ বই অবশ্যপাণ্য । 


শ্রী দাশগুপ্ত নাট্যচর্া করছেন বহুঁদন থেকেই, বহুভাবে এবং বহ্‌ 
আভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে । তার কথাগুলি কেবল পুশথগত নয়, 
অবশ্যই আঁভজ্ঞতালব-এ বিষয়টি যে কোনে মনদ্ধ পাঠকের 
কাছেই সহজে প্রাতভাত হবে। এরকম একখান! বইয়ের 
দরকার ছিলো । 


[বষয়সূচী এখানে কৌতূহলের সৃন্টি করে । প্রতোক পারচ্ছেদের 
আগে দেশী ও 'বদেশী [াব্যাত 1শন্পী ও বোদ্ধাদের উদ্ধাতি 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শ্রী দাশগুপ্ত বইটি লিখতে বেশ যত্ব 'নয়েছেন । 
আমার 1থয়েটার-চর্চার আভজ্ঞতা থেকে বলতে পার, এদেশে 
তার প্রয়াস যথার্থ সম্মানলাভ করবে । 


উচ্চারণ সম্পর্কে একাট পারিচ্ছেদ আছে । সোঁট অত্যন্ত মূল্যবান । 
আমাদের বাবধবঙ্গীয় উচ্চারণে ঞাঁট পকেট-ব্যাকরণ বিশেষ ৷ 
এইরকম একটা /লখা মনে হয় আমাদের বহুলালিত কস্পনার 
আকাশে আচমকা ছাড়া পেয়ে অবাক করে দচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে । 
এ বইয়ের সবই সুন্দর । দরকারী এবং সুন্দর ৷ 


আরেকটা কারণে লেখককে ধন্যবাদ জানাব । নবনাট্য চর্চার 
কারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা এ দেশের প্রাচীন নাটক পড়েও ন। 
জানেও না । উদ্ধাতিগুলিতে শ্রী দাশগুপ্ত প্রাচীন নাটকের সংলাপ 
ব্যবহার করেছেন বহুলাংশে । চর্চা করতে করতেও ছেলেমেয়েদের 
মন প্রাচীন নাটকগুলর দিকে খাঁনকটা ফিরলেও বহ্‌ লাভ । 


আমর। সাধারণতঃ অনুশীলন-বমুখ । দীর্ধাদন কষ্ট করা, চেল্টা 
করা আমাদের স্বভাবে নেই । যাদের আছে সাফল্য তাদের কাছে 
অবনাত স্বীকার করে একথা জেনেও, আমরা অনেকে জানন৷ 
চেশুটা কোন্‌ পথে করতে হবে, কতোটা এবং কেমন করে । এ 
বইয়ে তার উত্তর আছে । সে উত্তর ভাসা-ভাসা নয়, আবছ। নয়, 
অস্পষ্ট নয় । বেশ দৃপ্ত, সোজা এবং স্পন্ট। কস্টসাধ্য 'কল্তু 
ছল নয় । এটাই আমার সবচেয়ে ভালে। লেগেছে । 


আম এই বইটির বহুল প্রচার এবং সাহায্যদানের প্রসারত। কামন। 
কর । শ্রী দাসগুপ্তকে জানাই আমার আসন্তীরক আভনন্দন । 


আজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বই প্রমজে 


নাট্যাশস্পের মহতী উদ্দেশ্যে সাপিত পেশাদার, অপেশাদার 
ও গ্রুপ থিয়েটারের আঁভনেতা, পারিচালক ও কলাকুশলী- 
বৃন্দ ; শিক্ষারতী, সমালোচক ও গবেষক ; বিশ্বীবদ্যালয় 
ও নাট্যাশক্ষায়তনের অধ্যাপক, প্রাশক্ষক ও ছান্রবন্ধুরা 
বাংলা ভাষায় লিখিত, সহজবোধ্য অথচ তথ্যপূর্ণ ও 
ব্যবহারিকজ্ঞানসমূদ্ধ নাট্যবিষয়ক বই-এর প্রয়োজন অনুভব 
করে আসছেন দীর্ঘাদন। প্রয়োজন অনুভব করাছি 
আমরাও । আমাদের সকলের এই দীর্ঘ প্রত্যাশার তাঁগিদেই 
ইনৃস্টাটিউট অব ইয়ান থিয়েটার আর্চস্-এর প্রকাশন 
বিভাগের শুরু । 


আজ শুভ দিন। নাটমণ্টের পাদপ্রদীপের আলোয় 
আমাদের প্রথম বইটি প্রকাশিত হল। গভীর 


গবেষণা, অনুচন্তন, ব্যবহারক আভিজ্ঞতা, ব্যুৎপাশ্ত এবং 
অসংখ্য পরীক্ষা-ানরীক্ষার ফসল অজ্রী অন্জন্ দাশগুপ্ত-র 
এই মৃল্যবান, আত-প্রম্মোজনীল্প বহু-আকাওস্ষত বহাট 
নাট্যকমাঁদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আজ 
আনান্দত, তৃপ্ত । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শাশক্ষু আভনয়- 
[শন্পী, ?নদেশিক ও প্রাশিক্ষকদের কাছে বাঁচক আভনয়ের 
উপর লেখা এই বহইাট পরম-সহায্সক ও অবশ্যপান্য বলে 
[ববোচত হবে । 


প্রচ্ছদ, কাগজ. অলংকরণ ও মুদ্রনের উৎকষতার যথাসাধ্য 
চেম্টা করা হয়েছে । নাট্যরাসকদের সবরকম প্রস্তাব ও 
উপদেশ পরবতারঁ সংস্করণে সশ্রদ্ধাচন্তে 'ঈববোচত হবার 
প্রতিশ্রুতি রইল ॥ 


সঞ্জশীব চক্রবতর্ধ 
॥ প্রকাশন বিভাগের পক্ষে ॥ 


সবিনয় নিবেদন 


'গণনাট্য' পান্রকায় ধারাবাহকভাবে এবং 'নাট্যকলা', 
'ররঙ্গমণ্' ও 'সংশগ্তক' পন্রিকাগুলোতে আংশকভাবে 
প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো যথাযথ সম্পাদনার পর 
্রন্থাকারে মুদ্রিত হল। উদ্ধৃতিগুলো নতুন 
সংযোজন । 


গবেষণ।, অনুবাদ ও অনু'লিখনে সাহায্য করেছেন 
কলকাতা বিশবাবিদ্যালয়ের ভাষাতত্তের অধ্যাপক 
ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়, সবশ্তরী সুশান্ত চক্রবর্তী, 
[দিলীপরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রকাশ নন্দী, তাপস সান্যাল, 
সুব্রত দত্ত এবং অঞ্জন শঙ্কর সেনগুপ্ত । 


প্রবন্ধ রচনা ও গ্রন্কপ্রকাশে প্রেরণা 'দয়েছেন 
'ইন্মাস্টাটউট অব হইাওয়ান [থিয়েটার আর্টস্'-এর 
সংগশ্কমগ্ডলী এবং শিক্ষক ও ছালবৃন্দ, “গণনা 
পাত্রকার সম্পাদকমণ্লী এবং জ্ঞামশেদপুরের 
শশম্পায়ন' পারচাঁলিত নাট্যকলা বদ্যালয়'-এর 
ছাতবৃষ্দ ॥ 


এই গ্রচ্ছ প্রকাশে সার্বিক আরথক ঝশক, মুদ্রণ- 
পারকপ্পনা ও প্রচারের দু£সাহাসিক দাত্সত্ব স্বেচ্ছায় 
বহন করেছেন “ইনস্টিটিউট অব ইাওয়ান থিয়েটার 
আর্চস্*-এর প্রকাশন [বিভাগের প্রধান শ্রী সঞ্জীব 
চক্রুবতাঁ । মুদ্রণ পাঁরণপাট্যে আন্তারক ও কঙোর 
পারশ্রম করেছেন এ. শি. এণ্টারপ্রাইজেস-এর 
শী কল্যাণ সরকার ও শ্রী অঞ্জন শঙ্কর সেনগুপ্ত ॥ 


পাশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কাতি বিভাগের 
অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থটর প্রকাশ অনেকট। সহজতর 
হযেছে । 


অন. জন দাশগা,পত 


বিষয় সুচী 


প্রসজগক্রমে ৯ 
ডায়াক্রাম 'ব্রাদং ১১ 
প্রাণায়াম ১৯ 
উচ্চারণ ২৯ 

ভাব ব্যঞ্জনা ৮৯ 
ছন্দ ১১১ 
বিরাতি ১১৯ 
এমফ্যাদিস্‌ ১৩৩ 
গতি ১৪৫ 

সর ১৫১ 
মৃখস্হ ১৭৩ 
'বাবধ ১৮৭ 


প্রসঙ্গ ক্রমে 





একবার ?শখে রাখলে সুন্দর বাচনভাঙ্গ কখনই ভুলতে পারবেন না, চিরকাল 
তা অমূল্য সম্পদ হিসেবেই থেকে যাবে । কিন্তু এটি অবশ্যই শিখতে হবে । 
অনেকটা স্কোটং শেখার মত, শুনতে যত সোজা মনে হয়, কার্ধতঃ তা নয়। 
[বার স্কোটংএর মতই একবার শিখে রাখলে আর ভোলা যায় না: 

অনুশীলন এঁটকে সবঙ্গিসূন্দর করে | 
- এফ: ই. ডোরেন 


মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, প্রাতিদন অনুশীলন করলে তবে কণ্ঠস্বরকে 
যথার্থ এক যন্দে পাঁরণত কর যাবে । 


_ জেরী ব্লানট 


দৈবঘটনা কোনে কিছুর ভাত্ত হতে পারে না এবং ভিন্তি ছাড় সাঁত্কারের 
কোনো শিপ্প হতে পারে না, নিছক অগভীর অনুরাগী হওয়া চলে । 
[শিল্পের মধ্যে, বিশেষ করে বাচনভাঙ্গ ও আবৃত্তকলায় আমরা 'ভাত্ত গড়তে 
চাই। সৃজনশীল প্রয়োগে কণ্ঠস্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র বন্তু। এটিকে 
এখনই ভাল করে না শিখলে, ভাঁবষ্যতে আর কোনোদন শিখতে পারবেন 
না। সৃজনীবৃত্তর পথের সমস্ত সান্ধক্ষণে এটির অভাব নিরন্তর বাধার 


সৃষ্ট করবে । 
_- কনস্ট্যানটিন্‌ স্তানিল্লাভদ্কি 


৪ প্রসঙ্গক্রমে 


কণ্ঠস্বর একাঁট উন্নত ধরনের জটিল যন্ত। পাঁরণত অথবা অপরিণত, ধারা 
এই উন্নত ধরনের জাঁটল যল্ধটির সাহায্যে চমৎকার সোন্দর্যবোধাবাশষ্ট 
আনন্দের প্রাতীক্লয়া দেখাতে পারেন না. তারা বাস্তাবকই দুর্ভাগ্যবান । 
আভনেত। বা অভিনেন্লীদের এঁটর উপর অবশ্যই যথাযথ কতৃত্ব ও '[নয়ন্মণ 
থাকা উীচত । এমনকি আঁভনয় ধাদের বৃত্ত নয়, তারা তাদের দেনন্দিন 


বাচনভাঙ্গকে উন্নত করতে পারেন । 
- ডেম্মী পেগী আশরুফট্‌ 


যেহেতু বাচনভাঙ্গ অভিনেতার প্রকাশের মাধাম, এ-বিষয়ে তান যা কিছু 


[শখবেন তাই তার কাছে মূল্যবান হবে। 
-_ 'ক্ীষ্টন এডওয়ার্ডস 


প্রায়ই প্রাথামক প্রশিক্ষণাটকে অবহেল। কর৷ হয়। তার ফলও হয় 
মারাত্মক. এমনাঁক বেদনাদায়ক । িনখত প্রকাশক যন্দে পাঁরণত করতে 
হলে একাঁটমান্র পথে কণ্ঠস্বরকে শাক্ষত করে তোল৷ যায়_শব্দতত্বের আবাশ্যক 
নিয়মগুলোকে প্রয়োগ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ও নিয়ামত অনুশীলন । 

_- গ্যিয়নেথ থারবার্ন 


কথা বল৷ আর বাকপটুতা এক বস্তু নয় _ সুন্দর বাচনভার্গও ভিন্ন জিনিষ । 
- ডেন জনসন 


যেহেতু শ্রবণেন্দ্িয়ের মাধ্যমেই থিয়েটারের প্রাথমিক আবেদন, তাই সমস্ত 


নাটকীয় বৈপরীত্যের মধ্যেও বাচনভঙ্গির বোঁচন্র্য সব্বাধক গুরুত্বপূর্ণ । 
- জন ফানল্ডি 


কণ্ঠস্বর সহজাত, কিন্তু বাচনভাঙ্গ একটি অজিত অভ্যাস । শিশুকে কানা ব৷ 
চীৎকার করা [শখতে হয় না. কিন্তু অনেক পারশ্রমসাধ্য পরীক্ষার মধ্য 'দিয়ে 
বাচনভাঁঙ্গ শিখতে হয় । 

_ জে. 'ক্রিফোর্ড টানার 
অন্য যে কোন সুন্দর যন্বের মত কষ্ঠস্বরকে পারশীলিত ও উন্নত করা যায় । 
এই শিক্ষার কাজটি প্রাতাঁদন, ধীরে ধীরে, যত্রসহকারে কর৷ প্রয়োজন । 

- সস. লাওয়েল 'লিস 


প্রসঙ্গকমে রে 


আঁভনয়বৃত্তির অন্যতম হাতিয়ার -- কণস্বর। আঁভনেতার কণ্ঠস্বর যত বেশী 
সহজবশ্য হবে, আঁভিনয়ে সবেচ্চি ফল পাবার জন্য; তত বেশী তা বাবহার 


কর। যাবে । 
-- ডেরেক বাড়ীস্কিল 


আঁভনেতার কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি ও স্বাভাবক ধর্মীট যেন মনোরম ও আনন্দ- 
দায়ক হয়, স্বরধ্বানর যথেন্ট বিস্তার এবং চাঁরত্র ও মেজাজে অসংখ্য বোঁচিন্র্য 


আনতে সক্ষম হয়। 
-- জন বোর 


কণ্ঠঘ্বর আভনয়বৃত্তির প্রধান হাতিয়ার্গুলোর মধে একটি এবং বাকশান্ত এখনও 


একটি বৃহত্তম সার্বজনীন ফলপ্রদ মাধ্যম । 
-- এঁমিল বেন্‌কে 


আভনেতাকে অবশ্যই জানতে হবে কিভাবে পরিষ্কার উচ্চারণ কর! যায়, 
কিভাবে দীর্ঘ সংলাপ বলার সময় নিঃশ্বাস নিতে হয় এবং কিভাবে নিয়াম্দিত 
ঝংকারে শব্দ প্রক্ষেপণ সম্ভব । 'তাঁন অবশ্যই সংলাপের ভাব প্রকাশে সক্ষম 
হবেন, যথার্থ যাঁত ব্যবহার করে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে কথাগুলো 
সাজাবেন । পদাবন্যাস ও বিশেষ্যর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় শব্দগ্ুলোকে কম 
গুরুত্বপূর্ণ করার সহজাত ক্ষমতাও তার থাকা চাই, তাৎক্ষাণক কার্ষকারতাকে 
খেয়াল রেখে শব্গগুলোকে পারিশীলিত করে বলা চাই । একই সময়ে সংলাপ 
প্রয়োগে থাকবে গীতিময়ত৷ ও ছন্দ-মাধূর্য এবং মূল অর্থকে অটুট রেখেই সেই 


ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতকে প্রকাশ করতে হবে । 
-- জন গ্যাসনার 


আঁভনেতার কণ্ঠস্ররকে নিয়ল্পণ করার ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে, যাতে সে 
আঁভনেয় চারন্রের বিশ্বাসযোগ্য যথাথ স্বরাটকে অনুকরণ করতে পারে এবং 


সমস্ত রকম পরাস্থীতিতে চালিত হতে পারে । 
_ নপ্লান লী 


আঁভনেত। বাচনভঙ্গিকে ব্যবহার করেন ঃ (ক) নাটকের কথাগুলো দর্শকের 
কাছে পৌঁছে দেবার জন্য (খ) সুরের ভিতর দিয়ে এই কথাগুলোকে বিশেষ 
অর্থবহ করার জন্য (গ) চারন্রের প্রকীতি ও মেজাজের তথ্য জানবার জন্য 


৬ প্রপঙ্গক্রমে 


[ যেমন বয়স, সামাজিক অবস্থান, কর্মশন্তি, উত্তেজনা, হতাশা, ক্রোধ ইত্যাদ ] 
(ঘ) সঙ্গীতের মত দর্শকের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন; এবং (ও) বোঁচন্রয 
সৃষ্ট করার জন্য । এ-সমস্ত জিনিষ যুগপৎ সম্পাদন করতে না পারলে 


আপাঁন একে সবেতিভাবে কার্কর করতে পারবেন না । 
- হেনিং নেমস্‌ 


সম্ভবতঃ অভিনেতার কণ্ঠস্বর সবধিক যে বাঞ্চিত বোঁশষ্ট্যগ্ুলোর আঁধকারী হতে 
পারে তা হল -_ বোচন্য । এটি অনান্য বহ্‌গুণের উপাদানে গাঠত এবং 
কঠোর প্রচেষ্টা ব্যাতত এট পূর্ণীবকাশত হয় না। এটি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং 


অনুশীলনের ফলশ্রুতি । 
-- কার্ল ঞালেন্সওয়র্থ 


কণ্ঠস্বরকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে এটি মনোরম, নমনীয়, 
বর্ণময়, সুদৃঢ়, বোঁচন্রাময়, হৃদয়গ্রাহ্া ও চিন্তাকর্ষক হয়। শব্দ ও বাকাগুলোর 
পরিষ্কার উচ্চারণ করতে হবে, সুরেল৷ ভঙ্গিতে বলতে হবে । শব্দগুলোর 
উপর ঝেশক ?দয়ে সহজ ও প্রকাশযোগ্যভাবে বলতে হবে। কণ্তঞ্থর 
উন্নত করা একাঁট কৌশলের ব্যাপার । শরীরচর্চার মত কণ্ঠস্বরাঁটকেও অবশ্য 
পাঁরশীলিত করতে হবে যাতে এর গৃণগুলো শুধু দর্শকদের মনোযোগই কেড়ে 
নেবে না, সহজেই তাদের কাছে চিন্তা. কপ্পন৷ এবং অন্তরের ভাব প্রকাশ 


করবে । 
- আলেকজাণ্ডার ডীন 


বাচনভাঙ্গ হল গাঁতি। কিন্তু একই সময়ে এটিও মনে রাখতে হবে যে, 
যেহেতু এট দৈহিক প্রক্রিয়৷ সেইহেতু কণ্ঠযন্্রটিকে নমনীয় এবং উত্তেজনাবজিত 
অবস্থায় রাখতে পারলে নমনীয় শরীরের ম৩ নমনীয় কণ্ঠস্বরও অর্জন 


করা সম্ভব । 
-_- কাঁলন কিং 


সাধারণ সংলাপে চারাট আবাশ্ক উপাদান থাকে £হ একটি ীবষয়বন্ত্র- 
য৷ প্রকাশিত হবে, 'ভাষ।' ব। কথা-যার মাধ্যমে এই বিষয়বস্থাট প্রকাশিত 


হবে, 'বাচনভাঙ্গ'_ যা. কথাগুলোকে বোধগম৷ করবে, এবং 'ধ্বান' যা এদেরকে 
দর্শকের কানে পৌছে দেবে । 
_ মেরীয়ান রীচ 


প্রসঙ্গরূমে ৫ 


বাচনভঙ্গি শিশুর মত £ গর্ভে ধারণ করা সহজ, প্রসব করা কঠিন । 
_ ম্যালকম মারসন 


[কিছু মানুষ সংলাপ বলাটিকে যত সহজ মনে করেন আসলে তত সহজ নয় । 
সংলাপ শুধুমাত্র কথোপকথনের মণ্রুপ নয়। এগুলো সতর্কতার সঙ্গে 
নির্বাচিত, সংক্ষোপত ও ঘনীভূত বাকাসমাম্ট য চারত্র উদ্ঘাটনের জন্য, 
জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবার জন্য এবং নাটকের ব্লয়াকে এাগয়ে নিয়ে যাবার জন। 
লেখক আতি শ্রমসহকারে দৃশ্যগুলোতে 'বিনাস্ত করেন । 

_- ডাঁব্রউ. এন. ব্রগ্যাব্স 


কণ্ঠঘ্বরের যে স্বাভাবক গণ ঘা লোকের বান্তগত বা নিজস্ব প্রাশক্ষণ দ্বারা 
সৃন্টি করা যায় না, কারণ মূলতঃ কণ্ঠম্বরের যে জন্মগত ব৷ দেশজ গুণ সে 
হচ্ছে ব্যান্তীবশেষের ক্ষেত্রে তার প্রকৃতিগত গশ । অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর 
ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক জন্মসূত্রে পাওয়া গুণ । ত৷ তাদের একান্ত নিজস্ব 
গুণ। বিবেচনাপূর্ণ প্রশিক্ষণ মানুষের কণ্ঠম্বরের উন্নীতিসাধন করতে পারে, 
এবং তা করেও । এ ছাড়াও পারে আড়ম্টত৷ দূর করে কণ্ঠস্বরের সহজতা 
আনতে ও শান্ত বাড়াতে যা সংখ্যাতীত প্রশিক্ষণাবিহীন অভিনেতার বুঝতে 
পারেন না. এমনাক কম্পনাও করতে পারেন না । 

-- অহীন্দ্র চোধুরী 


গভীর উপলান্ধর কণ্ঠ তৈরীর জনা স্বরপ্রক্ষেপণের অনুশীলন দরকার । 
_ শঙ্তু মিত্র 


বাগাভিনয়ে প্রথমেই প্রয়োজন বাঁলষ্ঠ কণ্ণপ্বর যা তিনগ্রামেই সমানভাবে বল 
রক্ষা করে অবলীলাক্রমে উঠানাম। করতে পারে । দ্বিতীয়তঃ চাই-পাঁরস্ফুট 
উচ্চারণ, শব্দান্তর্গত স্বর ও ব্যাঞ্জনধবানর পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ, তৃতীয়তঃ চাই অর্থ 
পারস্ফুটনের জন্য সমর্থ শব্দের অক্ষরের উপরে উপযুন্ত শ্বাসাঘাত দেওয়া । 
চতুর্থতঃ চাই-সুশ্রাব্য ও স্পন্টার্থক করার জন্য বাকোচ্চারণে ছন্দ লয় যাতি 
বজায় রাখা । পণ্টমতঃ চাই প্রত্যেকটি শব্দকে দর্শকের কানে পৌছে দেওয়ার 
কৌশল । যষ্ঠতঃ চাই-ভাব-ব্যাঞ্জনার জন্য উপযুন্ত স্বরের সৃষ্টি এবং সপ্তমত্ঃ 
চাই- চরিত্রানুসারে স্বরের, পরিবর্তন । 

_ ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য্য 


৮ প্রপঙ্গর্ূমে 


কন্ঠস্বর সমধিক সুমধুর ভাবময় ও গান্ভীর্ষপূর্ণ হওয়৷ চাই ; মযূরকণ্ঠ কিংবা 
হংসকণ্ঠ হইলে চাঁলবে না, বিড়ালশিশুর বা কাদাখোচার ডাক ডাকলে চলিবে 
না। সুমিষ্ট স্বর না থাকলে যেমন কোনও ব্যন্তর গায়ক হইবার সাধ 
বিড়ন্বনা মান্র, আভনেতার পক্ষে উপযুস্ত স্বরাভাবে নায়করুপে অবতীর্ণ হওয়ার 
কল্পনাও প্রায় তদুপ। খড় জড়াইয়া মোট৷ হওয়া চলে না, বেঁটে মানুষকে 
পিটিয়ে লম্বা করা চলে না. মিহ আওয়াজও গন্তীর করা চলে না । 

-- ফণীভুষণ বিদ্যাবনোদ 


সুকণ্ঠের আধকারী হলেই যেমন সঙ্গীত শাস্ত্রে পারঙ্গম বা সুপাণ্ত হওয়৷ যায় 
না, রাগ সঙ্গীতকে আয়ত্ত করতে হলে রীতিমত সঙ্গীত-বিজ্ঞানের চর্চা করতে 
হয়, তেমাঁন সুধাকণ্ঠ হলেই উঁচুধরনের আঁভনেতা হওয়া চলে না; তার জন্য 


দরকার হয় অনুশীলনের । দির 
_ নিম্ল শীল 


আভনয় শিস্পে যুক্ত শিল্পীদের কণ্ঠস্বর মূল্যবান সম্পদ । এই কণ্ঠস্বরের 
সুরের পর্দার তারতম্য বজায় রাখ খুবই মূল্যবান । কাবতার মতো গদ্য 
সংলাপেরও সুর আছে যা কণ্ঠমাধূর্য বলে প্রতীয়মান হয় । কোনো কোনো 
সংলাপে স্বাভাবিক গভীর সুরের ব্যঞ্জন৷ থাকে ; সেটাও উপলান্ধ করতে হবে । 
একজন আঁভনেতাকে সঙ্গীত সাধনার মতো থিয়েটারেও বাস্তবানুগ কণ্ঠসাধন। 
এবং স্বরক্ষেপণ অনুশীলন করতে হয় । 

-- সঞ্জীব সেন 


আভনেতাকে চারব্রান্গ কণ্ঠস্বরের ব্যবহার করতে হবে আভনয়ের সময় । 
স্বরাবিন্যাসের টেকৃনিক শিখতে হবে- সাধনার দ্বারা আয়ত্তকণ্ঠ হতে হবে । 


- অশোক পেন 


আভিনয় করার জন্য কি অনুশীলন বা তালিমের মধ্য দিয়ে ভালে কণ্ঠস্বর 
তৈরী করা যায়ঃ এক কথায় তার উত্তর-_না. মোটেই না, ককৃখনো৷ নয়। 
তাহলে কণ্ঠস্বরের সাধন৷ নিয়ে এতো লেখালোখর মামলা মোকদ্দম। কেন ? 
উত্তর-_কণ্ঠস্বরের জন্য নিয়ম বা ব্যবহারিক জ্ঞানের তালিম লে ভালো 
কণ্ঠস্বর তৈরী করা যায় না বটে কিন্তু ভালো কণ্ঠস্বর প্রকীতি থেকে নিয়ে 


গ্রপঙ্গকমে ৭ 


জন্মালে তাকে কি করে আরো ভালো করা যায় এই শিল্প তার 'নর্দেশ দেয়। 
বিশেষ করে মণ্টের এবং আভনয়ের উপধুন্ত কণ্ঠস্বর সৃষ্টর কাজে স্বরাশস্পের 


ব্যবহারিক জ্ঞানের অবশ্যই প্রয়োজন আছে । 
_ প্রকাশ নন্দী 


নাটক শুধু দৃশ্য কাব নয়, শ্রব্য কাবাও বটে। নাটকের কাঁহনী 'বন্যাসে 
সব্প্রধান চ্থছান সংলাপের । আভনেতাদের মুখে এই সংলাপের 'বাশিম্ট 
উচ্চারণেই নাট্যকাহিনীর রসাঁট সহ্ৃদয় সামাজিকের মানসপটে প্রমূতত হয়ে 
উঠে। সাজসজ্জা ব৷ দৃশ্য রচনা সেই রসদ্বোধনের সাহায্য করে মাল্র। এমন 
কি যাঁদ দৃশ্যসজ্জ। না থাকে তাহলেও নাট্যকাহনী বুঝতে দর্শকের কোন 
অসবধা হয় না. যাঁদ আভনেতারা সং্ঠুরপে সংলাপ আবৃক্ভতে পারঙ্গম হন । 
কিন্তু যাঁদ নাট্কাহিনীর সংলাপ অংশ দুর্বল হয়, অথবা যথাযথভাবে 
আভনেতারা ত৷ আবৃত্তি করতে না পারেন, তাহলে হাজার কম্পনাপ্রবণ দর্শক 
হলেও, নাট।কাহিনী তার মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারে না। দর্শক- 
বৃন্দ ক্ষুপ্ন হন, সমগ্র নাট্া-প্রযোজনা 'নিমমভাবে 'নদারুণ বার্থতায় হয় 
পর্ষবসিত। বাচনভঙ্গির স্থান তাই নাটকের আঁভনয়ে সবচেয়ে প্রধান । 
পাথবার সব দেশের নাট্য প্রযোজকরা, যুগে যুগে তাই এই বাচনভাঙ্গির 


ওপরেই জোর 'দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী । 
_ ডঃ বিভাত মুখোপাধ্যায় 


যে কোন আভনেতার, কাছে বাচিক আঁভনয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । অধিকাংশ 
আভনেতার ক্ষেত্রে এই বাঁচিক আভনয়ে অনেক দুর্বলত। বা নুটি থেকে যায়। 
সাধারণতঃ দেখা যায় আভনেতাদের মধ্যে উচ্চারণগত নটি, বাচনে এক- 
ঘেয়েমী, কর্কশত৷, চীতকৃত আভনয় বা ?নশ্পপর্দার বাচন-প্রয়াস । এই সমস্ত 
দোষ-ত্ট থেকে মুক্তি পেতে হলে কয়েকটি বেজ্ঞানিক প্রাক্রিয়৷ অনুশীলন 
প্রয়োজন । 

_ ভূষণ রায় 


আভনেতার কণ্ঠপ্বর তার অন্যতম প্রধান সম্পদ | 
_ ডঃ আজত কুমার ঘোষ 


ডায়াফ্রাম ব্রিদিং 


ডায়াফাম ব্রিদিং 





আভনেতার প্রথম করব্য সবাইকে সংলাপ শোনান । প্রথম সারিতে ধার! 
বসে আছেন শুধু তারাই নন, প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকের কানে সংলাপ শ্ুত হওয়া 
চাই। এটি অবশ্যই অপারহার্ষ | 

_ কার্ল এালেন্সওয়ার্থ 


এ্ামেচার আভনেতাদের ব্যথতার কারণ কঠনালী থেকে স্বর বের করা _বক্ষের 
গভীর থেকে সংলাপ বলার পারবে কণ্ঠনালী থেকে সংলাপ বলা । 
-- এফ. ই. ডোরেন 


মুকাভিনেতা, মণ্টাভিনেতা, সঙ্গীতশিস্পী এবং নৃত্যবদদের নিজস্ব শিপ্পকমের 
অভ্যাস বা উপস্থাপনার সময় ডায়াফ্রাম থেকে শ্বাস নেয়া ও ছাড়া উঁচত । 
-- রিচমণও শেপার 


বাচনভাঁঙ্গর বেশীরভাগ নুটির কারণ হল দুর্বল এবং ভুল পদ্ধতিতে শ্বসন ৷ 
উপযুক্ত শ্বসনে ডায়াফ্রাম, হদপিও ও ডায়াফ্রামের নিম্ন প্রান্তরেখার মধ্যবর্তী 
মাংসপেশীগুলোর সাঁওক ব্যবহার প্রয়োজন । আঁধকাংশ মানুষই ডায়াফ্রাম ও 
হৃদাপওের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করার পরিবর্তে হদাঁপণ্ডের শুধু উধ্ব অংশের 
সাহায্যে শ্বাস নেন ও ছাড়েন। 

_ আলেকজাগ্ডার ডীন 


১৪ ডায়াফ্রাম 'রাদং 


“পেট থেকে কথা বলুন' উপদেশাঁট দৌহক গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিভ্রাস্তকর 
হলেও অনেকট। সত্য বহন করে, কারণ অনাভজ্ঞের উত্তেজনা বশতঃ চিংকার- 
চেঁচামেচি করেন এবং যে স্বর তারা প্রক্ষেপণ করতে চান তা বেশ সার্থকভাবেই 
অপাঁরসর করে ফেলেন । ফুসফুসের তলদেশে ঘন চাপের সাহায্যে নিশবাস 


নিয়ে সবসময় সংলাপ বলবেন । 
-_ জে. ক্লিফোর্ড টারনার 


ডায়াফ্রামের [নম প্রান্তরেখার মধ্যবতী শ্বসন স্বর-প্রক্ষেপণের জন্য সঠিক শবসন 
পদ্ধাত, কারণ এট ঘাড় ও পাকস্ছলীর মধ্যবতাঁ দেহাংশের সবাধিক 
সমানুপাতিক প্রসারণে, শাতশালী মাংসপেশীগুলোর ব্যবহারে এবং ফসফ:সে 
বিশুদ্ধ বায়ু ভতি হতে সহায়তা করে । 

_ ডরোথী বার্চ 


আমরা তে৷ মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে পড়লে দাত মাঁজ না। প্রাত্যাহক 
দাত মাজার মত সাক *বসনপদ্ধাতাটকে দেনান্দন অভ্যাসে পাঁরণত 
করতে হয়। সঠিক পদ্ধাতর *বসন ব্যতীত সুন্দর, সক্রিয় বাচনভাঙ্গ 
অসম্ভব । 

_ ইয়োতি লেন 


যেহেতু নাট্যাভিনয়ের প্রথম কথা হলে দর্শককে শোনান, সেই হেতু জোরে 
[চিৎকার করলেই বুঝি সেই কার্য যথোচিত ভাবে সমাধা করা সম্ভব একথা 
অনেকে মনে করতে পারেন । আসলে তা নয় । 51099017915 1701 801119, 
অর্থাৎ জোরে চিৎকার করলেই আভনয় করা যায় না, একথা একজন 
আঁভনেতাকে সদাসর্বদ। স্মরণ রাখতে হবে । কেননা তাতে দর্শকের শোনা 
দূরে থাক, গওগোলের সৃষ্টিটাই হবে সবচেয়ে বেশী । 

_ ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায় 


আমর৷ জানি যে অন্তর্বাহী অর্থাৎ ভেতরের শান্তকে যাঁদ ঠিকমত কাজে 
লাগাতে না পার! যায়, তাহলে কোনে বাদ্যযন্দই বাজানো সম্ভব হয় না। 
সেই রকম শবাসপ্রশ্বাস ক্লিয়াকে যাঁদ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে ন৷ পারি, 
তাহ'লে আমাদের পক্ষে সুন্দর করে কথা বলাও সম্ভব হবে না । 

__ প্রবোধবন্ধ আঁধকারী 


ডায়াফ্রাম ব্রিদং ১৫ 
নীচের ছাঁবাট একটি জলভাঁতি থালার 





যোদকে তীর চিহ্ন আছে সেখানে আলতো করে আঙ্গুল দিয়ে একাট টোকা 
দন । যে ওজনের আঘাত থালাটিতে দেবেন জলের মধ্যে ঠিক সেই পারিমাণ 
তরঙ্গের সৃষ্টি হবে । শব্দ প্রক্ষেপণের বিজ্ঞানটি এই রকম । বাতাস একাঁট 
অদৃশ্য নদীর মতো । মুখনিঃসৃত শব্দ বাতাসের ঢেউয়ের উপর ভাসতে 
ভাসতে শ্রোতার কানে গিয়ে পৌছায় । 





শুধু কণ্ঠনিঃদূত শব্দের শান্তিতে এই ঢেউয়ের সৃষ্টি হলে তার পেছনে যথেষ্ট 
চাপ ও গতি থাকে না। ফলে বহুদূর পৌছতে সে অক্ষম । অতএব, খুব 
জোরে চেঁচালেও দর্শক স্পম্ট কিছু শুনতে পাবেন না । বরং, ক্রমাগত 
গলার উপর জোর 'দিলে তার স্বাভাবকত্ব নষ্ট হতে বাধ্য, কঠিন রোগাক্রান্ত 
হওয়াও বিচিত্র নয়। এইভাবে হবে না । কোশলাট অন্য রকম । 


১৬ ডায়াফ্রাম ররাদিং 


সমস্ত শব্দের সৃষ্টি বাতাস থেকে । বাতাসের আধার ফুসফুস । নীচের 
ছাবাঁট দেখুন । 


তু 0 50) 
৫ ৬ টা 


€ 


আমাদের ফ:সফসাঁট এরকম পাঁজরা দিয়ে তৈরী খাঁচার মধ্যে আছে । বুক 
ও পেটকে আলাদা করার জন্য পেশী দিয়ে ঘের 'ডায়াফ্রাম' বলে একটি পদ 
আছে । ফুসফঃসটি গলার হাড় থেকে এ ডায়াফ্রাম পর্য্ত বিস্তৃত । যে 
বাতাস আমরা নাক ও মুখ দিয়ে গ্রহণ কার সৌট প্রথমে যায় গলায় । তারপর 
যায় ফুসফসে । ফ:সফ:সে যতটা দরকার ভরে দিয়ে চলে যায় পেটে । আবার 
নিশ্বাস ছাড়ার সময় এ বাতাসই পেট থেকে ফুসফুসে, ফুসফ:স থেকে 
গলায় ও সবশেষে মুখ ও নাক দিয়ে বোরয়ে যায় । 


এ বাতাসই প্রচুর পাঁরমাণে পেটের মধ্যে জমা করতে হবে ও সংলাপ বলার 
সময় পেট থেকেই সরারাঁস বের করে আনতে হবে । 


এই পদ্ধীতাট আয়তখ করতে গেলে সাঁঠক নয়মাট জানা চাই। পরের 
পাতার ছাবাঁট দেখুন । 


ডায়াফ্রাম ব্রিদিং ১৭ 





১। সোজা হয়ে দাড়ান । 

২। হাতদুটো পেটের উপর এমনভাবে রাখুন যাতে আঙ্গুলের মাথাগুলে। প্রায় 
ছুই-ছুই হয়। 

৩। পারপূর্ণভাবে শ্বাস নন। শ্বাস নেবার সময় বাতাস ধারে ধারে পেটের 
মধ্যে গিয়ে পেটটা বেলুনের মত ফুলে ওঠা চাই | পীজরার খাঁচাঁটও যেন 
পাশাপাঁশ সম্প্রসারিত হয়। ঠিকমত করতে পারলে আঙ্গুলগুলো একে 
অপর থেকে সরে যাবেই । 

৪। এবার হাতদুটে। দিয়ে পেটের উপর চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস মুখ 
দিয়ে বার করে দিন। পেটটা বেলুনের মতে৷ চুপসে যাবে, 
আঙ্গুলগুলো আবার পরস্পরকে ছোবে। 

৫ ! দু'একাঁদন পরে পদ্ধাতটি রপ্ত হয়ে গেলে হাত দৃ'টো পেটের উপর থেকে 
সারয়ে নিয়ে অভ্যাস করবেন। কয়েক সপ্তাহ অভ্যাস করলে 
সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি আপন থেকে সংঘাটত হয়ে যাবে । 

৬। কোন শব্দ বা সংলাপ বলে পরীক্ষা করে নেবেন নাভীমূল থেকেই কথ 
বলতে পারছেন কিনা । 'আ' শব্দটি একবার গল৷ ও একবার পেট 
থেকে বলার চেষ্টা করুন, তফাতটি ধরতে পারবেন । 


১৮ ডায়াফাম 'ত্রাদং 


সর্ত £ 
১। শ্বাস নেবার সময় কাধ ও বৃক উপর দিকে উঠবে না । 
২। শরীরের অন্য কোন অংশ নড়বে না। 


৩। সবসময় বুক চাতয়ে ও না নাঁড়য়ে সোজা হয়ে দাঁড়য়ে ব্যায়ামাট 
করবেন । তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পেট থেকে বাতাস বের হবে । 


যাঁদ এই পদ্ধাততে অভ্যাস করতে প্রথমে খুব অসুবিধে হয়, তবে নীচের 

পদ্ধাতিট দিয়ে শুরু করতে পারেন । 

ক) মেঝের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন । 

খ) একাঁট হাত বুকে ও অন্যাট পেটের উপর রাখুন । 

গ) বৃকাঁট একটু উপরাঁদকে তুলে রাখুন ৷ বুকাঁট একদম নড়াচড়া করবে ন৷ । 

ঘ) এইবার নিঃশ্বাস নিন ও ছাড়যন। স্বভাঁবকভাবেই পেটটি নিঃশ্বাস 
নেবার সময় উঠছে ও ছাড়ার সময় নামছে । 

ও) এটি আপনার দ্বতীয় স্বভাব-এ পাঁরণত না হওয়া পর্যন্ত ব্যায়াম 
করে যান । 


উপকারিতা £ 

১। উচ্চারিত প্রাতাট শব্দের পেছনে বাতাসের যথেষ্ট চাপ ও গতি থাকবে, 
ভল্যুম বাড়বে, সংলাপ শ্রুতিগ্রাহ্য হবে । 

২। স্বরগ্রামের গভীরতা বাড়বে । 

৩। কণ্ঠস্বরের মাধুর্য সমৃদ্ধতর হবে ৷ 

৪ | কণ্ঠে সুর সষ্টতে সাহায্য করবে । 

&ে। গলার কোনরকম ক্ষাত হবে না। 


প্রাণায়াম 





প্রাণায়াম 





গায়ক যেমন গানের কথার সঙ্গে তাল রেখে গান গান, তেমান সংলাপ বলার 
সঙ্গে শ্বাস নেয়। ও ছাড়াঁটও সময় মত হওয়া৷ আবশাক । 

_ এ. জেোঁলনেক 
শ্বাস নেয়৷ ও ছাড়তে শেখা সমস্ত অভিনয়ের ভিত্তি । অর্থহীন বিরাত _ যা 
সাধারণতঃ আনয়ল্পিত শ্বসন ক্রিয়ার জন্য ঘটে _ একটি মারাত্মক অপরাধ । 

_ টাইরন গুথ-রিখ 
সবসময় দম হারয়ে ফেললে কোন আভনেতাই ভালে৷ আঁভনয় করার আশা! 
করতে পারেন না । 

-_ এ. সাঁকল্‌স 
বাতাস হচ্ছে স্বরযল্দ্ের বারুদ । অতএব বাতাস নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। 
_ 'ক্রিষ্টাবেল বানিসটন 
আপনি যাঁদ ব্যঞ্জনবর্ণগ্ুলো স্পষ্ট উচ্চারণ করেন _ বিশেষ করে সংলাপের 
শেষ বর্ণগুলো- এবং ঠিক জায়গায় দম নেন [ একাঁট ছন্র বা অক্ষরের মাঝখানে 
নয় ], তাহলে বেশ সহজভাবে সংলাপ বলতে পারবেন এবং বিশাল কক্ষের 
শেষ প্রান্ত পধস্ত ত শোনা যাবে । কিছু পেশাদারী আভনেত৷ এত দক্ষ যে 
তাদের ফিস্ফিস্‌ করে বলা সংলাপও বিরাট প্রেক্ষাগৃহের সব জায়গায় 
শোন৷ যায় । 


__ ডাঁরউ. এ. আইকেন 


১৬ প্রাণায়াম 


অভিনেতাদের গভীরভাবে নিঃঞবাস নেবার ক্ষমতা যেমন অভ্যাস করতে হবে 
তেমাঁন প্রয়োজনমত নিঃঞ্বাস পাঁরত্যাগের উপরও যথেষ্ট নিয়ন্ণ রাখতে হবে। 
_ এিস ফজারটি 


প্রীতি দশটি শব্দে একবার দম নেয়া উচিত। পাশ্ডীলপিতে দম নেবার 
জায়গাগুলোতে দাগ দিয়ে নেবেন এবং প্রত্যেবার সংলাপ পড়বার 
সময় এ জায়গাগুলোতে দম নেয়া অভ্যাস করবেন। মনে রাখবেন, পূর্ব বত 
আভনেতার সংপাপ শেষ হবার আগেই আপনাকে দম নিতে হবে। 

- ডগলাস ফ্ট্ান্লি 


অনেক আভনয় শিপ্পীই সংলাপ বলার সময় মস্ত বড় একাট ভূল করে বসেন। 
কথার শেষের অক্ষরাট তারা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন না, সংলাপের শেষ 
অংশ শোনাই যায় না। প্রথমে বেশ জোর 'দিয়ে সংলাপ বল৷ শুরু করে শেষ 
পর্যন্ত শেষের কথাগুলে৷ নিজের কাছেই রেখে দেন । 

_- ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেক সময় বাক্য বলতে গিয়ে আভনেতার দম ফুরিয়ে যায় বলে বাক্যের শেষ 
কথাগুলোর উপর জোর পড়ে না৷ এবং সেজন্য স্গুলো৷ প্রায়ই শ্রবণগোচর 
হয়না । নিঃঞবাস 'নয়ন্ণ এমনভাবে অভ্যাস করার দরকার যাতে নঞ্বাস 
অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখা যায় এবং প্রত্যেক বর্ণের উপর তাকে প্রয়োগ 
কর। চলে । 

- ডঃ আঁজত কুমার ঘোষ 


আভিনয়-কার্ষের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হলে 'দম' ধরে রাখা ৷ কেনন৷ 
'দম' ন৷ থাকলে বড় বড় সংলাপ বলতে গিয়ে অভিনেতা হাঁপিয়ে ওঠেন, 
সব সারর দর্শকের কাছে উচ্চারত সংলাপ পৌঁছে দিতে পারেন না । বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, সংলাপ বলার সময় দম হারিয়ে ফেলার 
জন্য শেষের দিকে কথা বলার ঝেণকটা কমে আসে, সুদীর্ঘ সংলাপের শেষের 
দিকের শব্দগুলে। তাই প্রায়ই অনুচ্চারিত থেকে যায় । 

_ ডঃ বিভাতি মুখোপাধ্যায় 


প্রাণায়াম ২৩ 


সাধারণ অবস্থায় আমরা ধীর গতিতে শ্বাস গ্রহণ করি, দুতগাঁততে শ্বাস ত্যাগ 
কার, সবশেষে একই বিরাত দিই । 


বিরতি 


শ্বাসগ্রহণ শ্বসত্য/গ শ্বাসগ্রহণ শ্বাসত্যাগ 





দীর্ঘ সংলাপ বলার সময় পর্যাপ্ত পারমাণে দম ধরে রাখার জন্য ও সেই 
দমকে প্রয়োজন অনুযায়ী একটু একটু করে ছাড়বার জন্য আঁভনয় শিল্পীর 
দরকার দুত শ্বাস গ্রহণ, ধীর গতিতে শ্বাস ত্যাগ, সবশেষে যুস্তিসম্ঘত বিরাতি। 


যুক্তিসম্মত বিরতি 
শ্বাসগ্রহণ শ্বাসত্যাগ ন্‌ শ্বাসগ্রহণ শ্বাসত্যাগ 
টি সিসি শিপন সরস ওসি 





এই নিয়ন্দিত গভীর শ্বাসাক্রয়ার নাম 'প্রাণায়াম' । নীচের ছাব দু'টে। দেখুন । 





১। পিঠ সোজা করে বসুন । 

২। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল 'দিয়ে ডানাঁদকের নাকের 'ছিদ্রাট বন্ধ করুন। . 
৩। বাঁদকের নাকের 'ছিদ্রুট দিয়ে পাচ সেকেও ধারে ধীরে শ্বাস নিতে থাকুন । 
ন। কাঁড সেকেও দম বন্ধ করে রাখন । 


২৪ প্রাণায়াম 


৫&। এইবার কড়ে আঙ্গুল বা অনামিকার সাহায্যে বাঁদকের 'ছিদ্রুটি বন্ধ করুন। 
বুড়ে। আঙ্গুলাট ডান নাক থেকে তুলে ফেলুন। ডান নাক 'দয়ে পাচ 
সেকেও ধরে ধীরে ধীরে বাতাস বের করে দিন। 


৬ । আবার টাটকা বাতাস এঁ ডান নাক দিয়ে টেনে নিন । 
৭। এইভাবে ক্রমান্বয়ে করতে থাকুন । 


সর্ত ঃ 

১। রোজ পাঁচ থেকে দশ মিনিট অভ্যাস করবেন । 

২। যে কোন সময় করতে পারেন। তবে খুব ভোরে করতে পারলে ভালে! 
হয় । 

৩। শ্বাসগ্রহণ যতদূর সম্ভব গভীর হওয়৷ চাই । 


৪1 শ্বাস নেবার ও ছাড়বার সময় পেটটি ফুলবে ও চুপসে যাবে __ 'ডায়াফ্রাম 
রাদং-এর সতঁটও এখানে মানতে হবে । 


উপকারিতা £ 

১। নিয়মিত 'প্রাণায়াম' করলে দম বাড়বেই । দম ধরে রাখতেও শিখবেন । 

২। গভীর ও ছন্দিত শ্বাসক্ষিয়ার উপর নিয়ল্্রণ-ক্ষমতা জন্মাবে । 

৩। ঘ্লায়মণ্ডলী সবসময় সতেজ ও সক্রিয় থাকবে । 

৪। ইচ্ছাশন্তির দৃঢ়তা বাড়বে । স্মৃতিশান্ত ও ধীশান্ত শাঁনত ও মাজ্তিত 
হয়ে উঠবে । 

& । গভীর আঁভীনবেশের ক্ষমতা আসবে । 

৬। যাদের 'সাইনাস' অথব৷ বধিরতা আছে তাদের পক্ষে এই 'প্রণায়াম' 
[বশেষ উপকারী । 


অনুশীলনী £ ১ 

সামনে একাট রিষ্টওয়াচ ব৷ টাইমাঁপস রাখুন । 
ক) পাঁচ সেকেও ধরে ধীরে ধীরে শ্বাস নিন । 
খ) দশ সেকেও ধরে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন । 


প্রাণায়াম ৫ 


গ) এরপর সাধ্যমতো *বাস ছাড়ার সময়াট পনেরো, কুঁড়ি, তিরিশ ও সবেচ্চি 
পঁয়তাল্লিশ সেকেও পর্যন্ত বাড়াবার চেষ্ট। করুন। শ্বাস নেবার সময়াট 
এঁ পাঁচ সেকেওই রাখবেন, বাড়াবেন না । 


সত ঃ 


তাড়াতাঁড় করার চেষ্টা করবেন না। প্রাতদিন একটু একটু করে সময় 
বাড়াবেন । 


উপকারিতা £ 


১। দুত শ্বাস নিতে ও ধীর গাঁতিতে *বাস ছাড়তে শিখবেন । 

২। *বাস ত্যাগের সময়াট নিয়ন্ত্রণে থাকবে । 

৩। *বাস গ্রহণের সময়টি থেকে *বাস ত্যাগের সমগ়াঁট দীর্ঘতর হবে । 

৪ 1 দম ফাারয়ে যাবে না৷ । ধারে ধীরে দম ছাড়ার অভ্যাসাঁটও হয়ে যাবে । 


অনশখলনী 2 ২ 


প্রচণ্ড হাঁপিয়ে পড়লে কুকুর যেভাবে জিভ বের করে *বাস নেয়, ঠিক সেই 
ভাবে বসে অথবা দাড়িয়ে খুব দুত *বাস নিন ও ছাড়ুন । 


সত ঃ 
১। এইভাবে পনেরো-_কুঁড়বার করার পর বিশ্রাম নেবেন। আবার 
করবেন । 


২। ীজভাট বোরয়ে থাকবে সারাক্ষণ । 
৩। শুধু পেটটাই ওঠানামা করবে । 


৪। মুখ দিয়ে সমান গাঁতিতে করাত দিয়ে কাঠ কাটার মত আওয়াজ 
বেরোবে । 
৫& | ক'বার করলেন মনে মনে গুনবেন । 


৬। কাশি আসতে পারে, একটু জল খেয়ে নেবেন। 


ত্৬ প্রাণায়াম 


উপকারিতা £ 

১। দম বাড়বে । 

২। ফুসফ:স সবল হবে । 
৩। গলা পাঁরঙ্কার হবে। 


অনুশীলনী ৪ ৩ 
গভীরভাবে শ্বাস নিন । *বাস ছাড়ার সময় এক থেকে এক'শ পর্যস্ত সংখয। 
জোরে জোরে বুন। 


সত" £ 
১। সমান গাঁতিতে বলবেন ৷ 


২। শেষের অক্ষরগুলোতে জোর দিয়ে বলবেন । যেমন- তেরো, ছান্বশ, 
আটাতব্রশ, 'ছয়ান্তর, আটানরই ইত্যাদ । 


উপকারিতা £ 
১। 'টেইল ড্রপিং-এর নুটি দূর হবে । 
২। গাঁতর উপর [নয়ন্দণ আসবে। 


অন,শীলনী 2৪ 

নীচের কাঁবতাঁট জোরে জোরে পড়ুন । 

ক) প্রত্যেকাট লাইন পড়ার আগে গভীরভাবে শ্বাস নেবেন । 

খ) এক দমে এক একাট লাইন বলবেন । 

গ) লাইনের শেষ অক্ষরাঁট বলার সময় দম শেষ হয়ে যাওয়৷ চাই / 
ঘ) প্রথম থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত স্থির ও সমান স্বরভাঙ্গ রাখবেন ॥ 
উ) প্রত্যেকাট অক্ষর যেন স্পষ্$ শোনা যায় । 


“রৌদ্রোজ্ৰল দিবসে তোমার আ'সাঁন সজল মেঘের ছায়া, 
তৃষ্/-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়। মরীচি মায়। ৷ 


প্রাণায়াম ২ 


আমি কালে মেঘ নাম যাঁদ তব বাতায়ন পাশে বৃষ্টিধারে, 
বন্ধ কাঁরয়া দিবে বাতায়ন, যাঁদ ভিজে যাও নয়নাসারে । 
সুখ বিলাসনী পারাবত তুমি, বাদল রাতের পাঁপিয়৷ নহ, 
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা _ নয়নের জল দু্বিসহ | 
ফান্ুন বনে মাধবী বিতানে সে পিক নিয়ত ফুঁকার ওঠে, 
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষ৷ তোমার রোদ্রতপ্ত ঠোটে । 
জান না সে ভাষা, হয়ত ব৷ জান, ছ'ল করে তাই হাসিতে চাহি, 
সহসা নিরাঁখ - নেমেছে বাদল রোদ্রজ্ঘবল গগন বাহি 1” 
| প্রেমের কাঁবতা - নজরুল ইসলাম ] 
উপকারিতা £ 
১। দম কতখানি বেড়েছে বুঝতে পারবেন । 
২। 'টেইল ড্রাপং হবে না । 
৩। সংলাপ বলার সময় যেখানে বিরাতির প্রয়োজন, ঠিক সেখানে ইচ্ছেমতো 


বরাতি দিতে পারবেন । আগে বা পরে দম ফুরিয়ে যাবার জন্য অর্থহীন 
[বিরতির শিকার হবেন না । 


৪ | সংলাপ বলার আগে প্রয়োজন মতো দম নিতে শখবেন । 


অনুশীলনী £ ৫ 
নীচের পাঁচটি সংলাপ আলাদাভাবে একদমে পড়ার চেঘ্ট। করুন । 


ক) মাঝপথে দম নেবেন না । 

খ) একদমে স্বচ্ছন্দভাবে প্রথম সংলাপটি বলতে না পারলে, দ্বিতীয় সংলাপাঁট 
ব৷ পরের তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্টম সংলাপাঁট বলার চেষ্ট। করবেন না । 

গ) তাড়াতাঁড় বলবেন না। প্রত্যেকাঁট শব্ুই স্পম্টভাবে বলবেন । 


প্রথম সংলাপ £ 
“তোমাদের এই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাট। খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে 


দিতে ইচ্ছে করে, তেমাঁন ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে.ছিড়ে ফেলে 


মানুষটাকে উদ্ধার করি ।” 
| রন্তকরবী -_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


৮ প্রাণায়াম 


দ্বিতীয় সংলাপ £ 


“আমার ইচ্ছা হল যে দেখে আসি _- কি সে পরাকুম, যার ভ্রকুটি দেখে, সমস্ত 
এশিয়। তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শান্ত লুক্কাঁয়ত আছে, 
আর্ষের মহাবীর্ষ যার সংঘাতে বিচলিত হয়েছে 1৮ 

[ চন্দ্ুগুপ্ত _ দ্বিজেল্দুলাল রায় ] 


ততণয় সংলাপ £ 
“সত্যের জন্ম হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে সিন্ধু গঙ্গার উপত্যকায়--নীল 
নদের তীরে -_ ইয়াংসকিয়াং আর হোয়াংহোর অববাহকায় _ জেরুজালেমের 
প্রাস্তরে _- সে সত্য অত্যন্ত প্রাচীন -_ সে সত্য কোন বাচাল অবচিন 
উত্তরপুরুষের হৃমাঁকর জবাবাঁদাহ করেন৷ 1” 

[ এখন যুদ্ধ __ প্রণব মিত্র ] 


চতুর্থ সংলাপ £ 
“আজ তবে এইবরৃপ নির্বনোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জলে উঠুক, 
এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুঠে নিক; আকার সুখ 
বিপদের মতো কেঁপে উঠুক, আনন্দ দুঃখের মতে। কেঁপে উঠুক, সমস্ত জীবন 
একটা চুষ্বনে মরে যাক 1” 

[ সাজাহান __ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 


পণ্চম সংলাপ £ 
“যে তার দেহের রন্তু নিংড়ে, নিভৃতে বক্ষের কটাহে চাঁড়য়ে প্নেহের উত্তাপে 
জাল দিয়ে সুধা তৈরী করে তোমায় পান কারয়োছিল -_ যে তোমার অধরে 
হাস্য দিয়োছল, রসনায় ভাষা দিয়োছিল, ললাটে আশীষ চুম্বন দিয়ে সংসারে 
পাঠিয়েছিল, রোগে, শোকে, দৈন্যে, দ্দিনে তোমার দুঃখ যে বক্ষ পেতে নিতে 
পারে, তোমার মান মুখখানি উজ্জল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার 
স্বচ্ছ প্লেহ মন্দাকিনী এই শুক্ষ তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছাঁসত হয়ে যাচ্ছে_ 
এই সেই মা ।” 

[ চন্দ্রগুপ্ত _ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 


উচ্চারণ 





উচ্চারণ 





স্পন্ট উচ্চারণের ব্যাপারটার উপরই আঁভিনেতার সবার আগে মনোনিবেশ 
কর৷ দরকার । দর্শকদের প্রাতি সৌজন্য প্রকাশেরও একমান্র উপায় হচ্ছে স্পম্ট 
উচ্চারণ । আভনেতা যখন মণ্* থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্য করেই সংলাপ 
বলেন তখন এট খুবই স্বাভাবিক যে দর্শকরাও আশ করবেন যে এ সংলাপ 
যেন স্পম্টভাবে শুনতে পাওয়া যায়। খেতে বসে অন্য পাচজনের সঙ্গে 
যখন কথ। বাঁল, তার মধ্যে অনেক সময় কথা আটকে যায়, পুনবুন্তি হয়, ভুল 
শ্ধরে নেয়। হয়, চিবিয়ে কথা বল৷ হয়-_কিন্তু এ ভাঙ্গতে মণ্চের উপর সংলাপ 
বললে দর্শক ত৷ বুঝতে পারবে না-মনে মনে বিরন্ত হয়ে উঠবে এই অস্পম্ট 
বকবকাঁন শুনতে শুনতে । থিয়েটার তে। আর ড্রইংরুম নয়-এখানে ১৫০০ 
দর্শককে উদ্দেশ্য করে অভিনেতাকে সংলাপ বলতে হচ্ছে সুতরাং চিমানির 
পাশে বসে দু'্পাচজন বন্ধুর সঙ্গে যে ভাবে কথা বলা হয়, তার চেয়ে ঢের 
বেশী উঁচুপর্দায় মণ্ের উপর থেকে সংলাপ বলতে হবে এবং সব সময় দেখতে 
হবে, কথা যেন জড়িয়ে না যায়- উচ্চারণ যেন স্পম্ট হয় । তা না হলেই 
দর্শকের কাছে আভনয়ের সংলাপ অর্থহীন ও একঘেয়ে হয়ে উঠবে । 


| -- বপ্তা ককেলণ 


মণ্টাঁভনয়ে সহজ, সরল এবং স্পম্টভাবে উচ্চারণ করাটাই সবাঁদক 'দয়ে 
বিধেয় । তবে এই প্রসঙ্গে একট কথ মনে রাখতে হবে। আঁভিনয় করতে 


৩২ উচ্চারণ 


গিয়ে সব সময়ই আভধানের ব্যাকরণ অনুসারে উচ্চারণ করা চলে না। 
1সসেরোর মত বিখ্যাত ব্যন্তিও বলে গেছেন “ভাবপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে 
শব্দ উচ্চারণের তারতম্যের প্রয়োজন হতে পারে । আবশ্যকমত ভেঙ্গে বা 
কেটে কেটে কথা বলতে হতে পারে শব্দের বোচিন্যের জন্য; উচ্চারণেও 
বৌঁচন্রয প্রয়োজন হতে পারে । চিন্রশস্পী যেমন নানাবর্ণের সমাবেশে সুন্দর 
[চন্রের সৃষ্টি করেন, আঁভনেতাও তেমান তার আঁভনয় রঙে, রসে, প্রাণে 
ভরপুর করে তোলেন শব্দের উচ্চারণ বোঁচত্যে। ভাব এবং চিন্তাধারার 
প্রকাশের জন্যই শব্দের সৃন্টি হয়েছিল । উচ্চারণের কঠিন অনুশাসনে সেই 
উদ্দেশ্যই যাঁদ ব্যাহত হয় তবে তাকে অগ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় কি! আনন্দের 
আঁভব্যন্তি এবং দুঃখের অভিব্যান্তর মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান_এই বাভন্ন 
আভব্যন্তিকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে গিয়ে দরকার মত স্বাভাবিকতা বজায় রেখে 
শব্দো্চারণ করতে হবে এবং সেজন্য অভিধানগ্রাহ্য উচ্চারণের নিয়মকেও 
অগ্রাহ্য করা চলবে । 

-_ হেনরী আরাঁভং 
সময়ানুবৃতিত।৷ যেমন রাজার শিষ্টাচার, স্পষ্ট উচ্চারণ তেমাঁন আভনেতার 
[শষ্টাচার | 

_ সি ককেলিন 
সুর সুন্দর _ কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ আরো সুন্দর ৷ 
__ ভ্যান এইচ. কার্টমেল 


দৈনন্দিন জীবনে বহুসংখ্যক দুর্বল উচ্চারণ শোন৷ যায়, নুটিগুলে৷ সাধারণতঃ 
মেনেও নেয়া হয়। কিন্তু মণ্টের উপর এট একাট গুরুতর ব্থত। | 
_- ক্লুড, ই. কেন্টনার 


স্পষ্ট উচ্চারণ গান গাওয়ার মতই শস্ত, এর জন্য প্রাশক্ষণ ও কলাকৌশলের 


প্রয়োজন । 
-_ কনৃসট্যান্টন্‌ স্তানিন্লাভা্ক 


থিয়েটার সমাজকে প্রতিফলিত করে এবং সমাজে মানুষেরা বিভিন্নভাবে 
উচ্চারণ করেন। অতএব যত বেশী লোকের উচ্চারণ শিখতে পারবেন 


ততই ভালো ৷ 
_ ক্লাইভ সুইফট: 


উচ্চারণ ৩৩ 


সেই আঁভনেতার সংলাপ শুনতে সাঁত্যই আনন্দ হয়, যে আঁভনেতা সংলাপকে 
উজ্জ্বল রত্বের মত স্পষ্ট উচ্চারণে বিচ্ছুরত করতে পারেন । 
-- এন. চেরকাশোভ 


তৎপরত। ও নমনীয়তার আঁধকারী হওয়ার জন্য ঠোট ও জিভের পেশীগুলোকে 
সক্রিয় রাখা উাঁচত। বাগযল্গুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ শুধু স্পষ্ট ও শ্রৃতিগম্য 
বাচনভাঙ্গর সৃম্টি করে না, সুরের উন্নাতি সাধনেও যথেম্ট সাহায্য করে । 

_ ফ্ল্যাঙ্ক জোন্স 


যদ কোন শব্দের দু'টে। প্রচালত উচ্চারণ থাকে এবং তাদের মধ্যে যদ একটি 
আপস-মীমাংস। সম্ভব হয়, তাহলে আপস-মীমাংসাকেই বেছে নেবেন । 


- জে. আইসেন্সন 


যেখানে উচ্চারণ কেমন হবে তা বেছে নেবার প্রয়োজন হয়, সেখানে প্রচালত 
ব্যবহার, নাটকের স্থান ও চারন্র 'বচার করেই আভনেতা উচ্চারণ করবেন । 
_ আদরে বুলার্ড 


উপষুন্ত ব্যায়ামের অভাবে যেমন শরীরে স্থুলতা আসে, ঠিক তেমাঁন বাগযন্দের 
[বাভন্ন পেশীর ব্যায়াম না করলেই উচ্চারণ অমাজিত হয় । 
_ ম্যালকম মরিসনূ 


বাগযন্তের সঠিক ব্যবহার ব্যতীত ফলপ্রসূ বাচনভাঙ্গর সৃষ্টি অসম্ভব । 
_ ডি. গাবারকমৃবী 


আঁভনয়ের কণ্ঠ শুধু কেবল উদাত্ত ও গন্তীর হলেই চলে না, তাকে স্পষ্ট ও 
পারস্কৃত হতে হবে । সেজন্য উচ্চারণ খুব বিশুদ্ধ ও মাজিত হওয়। প্রয়োজন । 
অনেক সময় দুত উচ্চারণের ফলে একাঁট ধ্বানর উচ্চারণের সঙ্গে পার্খববতাঁ 


আর একাট ধ্বানর উচ্চারণ মিশে যায় । 
-- ডঃ আজত কুমার ঘোষ 


আমার সন্দেহ হয় (অবশ্য ভুল হতে পারে) যে অনেকে ঠোটকে বিস্তৃত করা 
ব৷ চোয়াল খুলে কথ বলাকে আধুঁনক ও সভ্য বলে মনে করেন না । তাই এ 
বন্ধ চোয়াল অবস্থায় উন্চারণ করতে গিয়েই অ-গুলো ছোট আ-এর মত হয়ে 


৩৪ উচ্চারণ 


যায়, ই-গুলো এ-র মত হয়ে যায় . . . বাধনহীন এই উচ্চারণ (বিকাত না 
প্রগাতি ?) উত্তরকালে বোধহয় আমাদের একটু বিপদেই ফেলবে . . . যাই 
হোক এই সব ব্যাপারে একট৷ মীমাংস৷ হওয়। খুবই বাঞ্ছনীয় । অভিনেতাদের 
পক্ষেতে। আবার বেশী করেই প্রয়োজনীয়, কারণ আভনেতারাই তো সমাজে 
শুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর বাচনভাঙ্গর মান ম্থাপন করবেন। অনেকানেক 
দেশে তা হয়েও এসেছে । 

_ শঙ্তু মিত্র 


যাহার আবৃত্তি সুস্পম্ট ও প্রমাদ শূন্য নহে, তাহার আঁভনয় করিতে যাওয়। 
বড়ন্বন। মাত্র । . . . প্রত্যেক কথার প্রত্যেক বর্ণাট নির্ভুল করিয়া উচ্চারণ 
কাঁরতে হইবে । মুড়ি ও মিছরীর কখনো একদর হইতে পারে না, পার্থক্য 
থাকবেই থাকবে । হযস্ব ও দীর্ঘস্বর কখনো সমভাবে উচ্চারত হইতে 
পারে না। . . : প্রাত কথাঁট আঁভনেতার মুখ হইতে মুস্তার মত ঝরঝর কাঁরয়। 
ঝাঁরয়া পড়া চাই, তাহাতে কোনর্প কুষ্ঠ বা জড়ত৷ থাক। সর্বতোভাবে 
নাষদ্ধ . . . যাহার 'জ্রহবার জড়ত।৷ ঘুচে নাই, তাহাকে নিভল ও সুস্পন্ট 
আবৃত্তি করাইবার জন্য লাঠালাঠি কর! 'বিড়ম্বন। মাত্র । অনেকে মুখের আড় 
ভাঙ্গতে না ভাঙ্গিতে বড় বড় ভূমিকা গ্রহণ করিয়৷ আভনয় জিনিসটার যের্প 
পরকাল ঝরঝরে করিয়া দিয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশের নাট্যকল৷ যে ক্লমে 
সর্বনাশের পথে যাইতে বাসয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 


_ ফাঁণভূষণ বিদ্যাবনোদ 


সাধারণতঃ ঠোট ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারলেই সংলাপ বলার সময় 
অস্পষ্$ত। দোষ দেখ। দেয় । আধবোজা মুখ, তালুর নরম অংশের আলগা 
ভাব, 'জহবার আড়ষ্টত৷ বা তাড়াতাড়ি কথ। বলা- এসব কারণেও সংলাপ 
অস্পষ্ট হয়ে পড়ে । 

_ অশোক সেন 


যাঁদ দর্শকরা তোমার কথা স্পম্ট শুনতে ন৷ পায়, ভাল আভনয় করে কোন 
লাভ নেই। আঁভনয়ের এটাই প্রথম ও আসল শিক্ষা । 
_ উমা আনন্দ 


উচ্চারণ ৩৫ 


বাংল৷ নাটকের সংলাপ প্রধানতঃ কলকাতা ও তৎসাল্লাীহত অণ্লের মৌখক 
ভাষা-“আদর্শ কথ্য ভাষায়” রচিত ও আঁভনীত হয়। সুনীতি কুমার 
চট্রোপাধ্যায় প্রভাতি বৈয়াকরণরা একে 'চাঁলত ভাষা, আখ্যা দিয়েছেন। 
সুকুমার সেন একে বাংলাভাষার "শিণ্টর্প' নামে আভাহত করেছেন। বর্তমানে 
সংবাদপত্র, টোলভিশন, রোডও প্রভাতি জন-মাধ্যমে এই “আদর্শ কথ্যভাষা”-ই 
ব্বহত হয়। 








উদাহরণ 
সাধুভাষ। আদর্শ কথ্যভাষ৷ 
আম গৃহে প্রত্যাবতন আম গৃহে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরলাম করলাম 
অথব৷ অথব৷ 
আমি ঘরে ফিরিলাম আমি ঘরে ফিরলাম 





এছাড়া রয়েছে পুরুলিয়া, ঢাকা, যশোহর, খুলনা, বাকুড়া, বারশাল, মোঁদনীপুর, 
চট্রগ্রাম, চান্বশ পরগণ। প্রভীতি নান৷। আগ্চলিক ভাষা । বাংলা নাটকে এদের 
ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ । কারণ কোন একটি বিশেষ আগ্লিক ভাষার সঙ্গে 
সর্বশ্রেণীর দর্শকের পারচয় থাকার কথা নয় । একটি আণুলিক ভাষায় রাঁচত 
নাটক অন্য আণিক ভাষার দর্শকদের কাছে কতখানি বোধগম্য তাও ভাবার 
ব্যাপার আছে । কস্তু “আদর্শ কথ্যভাষ।”-র পারাচাতি অনেক ব্যাপক | এই 
ভাষা জনমাধ্যমরূপে স্বীকৃত । তাই “আদর্শ কথ্যভাষা”-তেই বেশী নাটক রাঁচত 
ও আঁভনীত হচ্ছে । 


“আদর্শ কথ্যভাষা”-ও সব বস্তার মুখে সর্বপত একইভাবে উচ্চারত হয় না, 
খাঁনকটা স্বাতল্ন্য ধরা পড়ে । যেমন, “অত্ন্ত'”কে কেউ কেউ বলেন “ওৎতনতো”, 
আবার কেউ বলেন “ওৎতোনতো' । উচ্চারণের এই সামান্য তফাতটুকু সর্বদাই 
গ্রহণযোগ্য (কিন্তু অত্যন্ত-র প্রথম “অ' স্বরবর্ণাটর উচ্চারণ কখনই 'অ'-এর 
মত হবে না _ “ও"র মত হবে )। 


৩৬ উচ্চারণ 


কিছু কিছু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের দু'রকম উচ্চারণই চালু রয়েছে । যেমন, 
একাঙ্ক--এ্াকাঙ্ক, একত৷-_গ্যাকত।, একান্ন-এ্যাকান্ন, গাটো৷ (059110)--- 
গাড়ো (5810), একাংশ- এ্যাকাংশ, আবৃত্ত-_আববৃত্ত, অমৃত-_অমৃমৃত, 
হংম্র--হিংঅগ্র, দরজা দর্জা, সংস্কৃত--সংঅস্কৃত ইত্যাঁদ। এইসব ক্ষেত্রে 
একটিধারাই অনুসরণ করা বাঞ্চনীয় । একবার 'একাঙ্ক', আর একবার 'গ্যাকাঙ্ক 
বললে ছন্দপতন ঘটবে । 

'আদর্শ কথ্যভাষা'-য় রচিত নাটকগুলোতে অনেক সময় সাহতোর খাতিরে ঝ৷ 
নাটকীয়তা বজায় রাখার জন্য সংস্কৃত শব্দেরও ব্যবহার হয় । যেমন, মুখে 
কখনও বাঁল না 'সালল'-বলি জল, কিন্তু নাটকে এই 'সাঁলল' শব্দাট 'সাঁলল 
সমাঁধ ঘটেছে' এইভাবে ব্যবহৃত হয়। তেমাঁন “ভাত খান'-কে 'অন্ন গ্রহণ করুন, 
'ছোবনা'-কে “স্পর্শ করব না' এইরকম ব্যবহার হয় । 


বাগযন্ত্র £ বাকরাঁতি 

গল।, নাক, জিভ, ঠোট, দাত, চোয়াল ও তালু_এই সাতাট হচ্ছে বাগযন্ত__ 
কথ। বলার যন্ত। বাগযন্্ের সাহায্যে উচ্চারিত হয় ধ্বান', ধ্বান লাখত 
হয় “বর্ণে । বর্ণের সমাহারে আকার পায় অক্ষর, যেমন, ভাষা এই 
শব্দাটতে দু'ট অক্ষর আছে । কিন্তু বর্ণ আছে চাঁরাট-_ভ। | আ+ষা। আ। 
বাংল৷ বর্ণমালায় মোট ৪৭ বর্ণ আছে, ১২টি স্বরবর্ণ, ৩৯ট ব্যঞ্জনবর্ণ। 


স্বরবণের উচ্চারণ 


(অ আইঈউউখ ১ এ এ ও ও) ১২টিস্বরবর্ণের মধ্যে ৯' কারের 
কোন ব্যবহার নেই, 'খ'-এর উচ্চারণ এখন ব্যঞ্জনবর্ণের র'-র মত । 











বর্ণ উচ্চারণ স্থান 
অ, আ৷ গল৷ 

ই, ঈ তালু 

উ,উ ঠোট... 
এ, এ গলা ও তালু 





উচ্চারণ ৩৭ 


স্বরবর্ণের উচ্চারণ তিন রকম-_ 
১। হব _ উচ্চারণে অল্প সময় লাগে । অ, ই, উ-এই তিনটি হস্ব। 


২। দীর্ঘ__ উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে । আ.ঈ, উ, এ, এ, 
ও--এই ছ'টি দীর্ঘ । 

৩। প্রদত_ দূর থেকে ডাকা, গান, শোক অথবা কান্নার সময় স্বর দীর্ঘতর 
হয়। যেমন 'রা-খা-ল' 'আলো আমার আলো ওগে।, আলোয় ভূবন 
ভরা” “ওরে আমার কি হ'ল রে' ইত্যাদ। 


ব€ঙমানে হযস্ব ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না। শুধু 
একাক্ষর পদের স্বরই সাধারণতঃ দীর্ঘ উচ্চাঁরত হয় । 




















উদাহরণ 
হুস্ব | দীর্ঘ 
ফলাট ফ-ল 
একা এ-ক 
দীনতা দী-ন 
চীনা... চী-ন 
নামা . না-ম 
যোগা মি 4716 
রোগ। | রো-গ 
রুপ। র্‌ র্‌ 
কালো... |. কাল, 
জল৷ জ-ল 





অনেক ক্ষেত্রে নাটকীয় মৃহূর্ত সৃষ্টিতে স্বরবর্ণের হস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব উচ্চারণে 
চরিত্রের ভাব বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে হয় । যেমন, 


১) 'আপাঁন কি জানেন' আর 'আপাঁন ি-ই জানেন' এ দুটোর তফাৎ যাঁদ 
উচ্চারণে ধরা না পড়ে তবে অর্থাট পাণ্টে যাবে । 


২) হাস্যরস সৃষ্টিতে 'জল খাবো” কথাটি উচ্চারণে “জল' যাঁদ হুস্ব হয়, 
একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ এ 'জল খাবে' কথাটি বললে এই 'জল' এর 
উচ্চারণ দীর্ঘ হবে। 


৩) “ক বলছ' কথাটি যাঁদ খুব শান্ত ও নিরুত্তাপ স্বরে বল৷ হয় তবে ণক' 
স্বরাট হবে হুস্ব। কিন্তু এ কথাটিই বিরান্ত বা রাগের প্রকাশ হলে, 
স্বরাঁট হবে দীর্ঘ । নাট্যকার হয়ত এই শক' শব্দাট দুটো ক্ষেত্রেই হুস্ব 
'ই'-কার দিয়ে লখতে পারেন । সংলাপের অর্থাট বুঝে কোন্‌ শক' 
দীর্ঘ উচ্চারণ হবে তা ঠিক করতে হবে । 


'অ' এর তিন রকম উচ্চারণ 
১) “অ'এর মত উচ্চারণ। 
২) “ও-এর মত উচ্চারণ । 
৩) হসম্ত-র মত উচ্চারণ । 


উচ্চারণ ৩৯ 
যেখানে প্রথম অক্ষর 'অ'-এর মত উচ্চারণ হবে 


(উচ্চারণে 'অ' ও 'আ' বোঝাতে যথাক্রমে অ-৪ এবং আ ₹/ ব্যবহার 
কর হয়েছে ।) 

















উদাহরণ 
সূত্র 
শব্দের বানান | শব্দের উচ্চারণ 
১ | শব্দের প্রথমে 'ন।' অর্থে আস্ছির 05011 
অ' বা অন্‌ থাকলে । আনত্য 0110/0 
অধীর 00111 
অকুল 1011 
অনুদার 8116101/81 
২ | শব্দের প্রথমে 'সাঁহত' সম্পূর্ণ 9118111980110 
ব৷ “সম্পূর্ণ অথে অথবা সক্ষম 5121101) 
সম' বা স' থাকলে । সমৃদ্ধি 91181111001)1 
সম্প্রীতি 91181110110 
৩ | একাক্ষর শব্দ হলে । ফল 01781 
জল 18| 
ঘর | 21781 
পথ 7৪011 
৪ | প্রথম শব্দ 'অ' ও দ্বিতীয় শব্দ | সকল 5181501 
“অ' বা 'আ'' থাকলে । করা 1814 
বলা 08148 
৫ | ধ্বন্যাত্মক শব্দ হলে । কচ কচ্‌ 801 158০1) 


খপ্‌ খপ্‌ 11191010181 


৪০ উচ্চারণ 


যেখানে প্রথম অক্ষর 'ও"-র মত উচ্চারণ হবে 













সু 





শব্দের বানান! উচ্চারণ 













১ | পরের শব্দ ই, ঈ, উ. উ, হলে।| আতি ওত 
আঁস ওসি 
আতিশয় ওতিশয় 
আম্ন ওঁগ্ন 
সমুদ্র সোমুদ্ে৷ 
পরিশ্রম পোরিশ্লোম 
পরীক্ষা পোরীক্ষ। 

৬ পরের শব্দে ঢ' যুন্ত হলে। সত্য সোতো। 
অত্যাচার ওত্যাচার 
গণ্য গোণ্যো 
লভ্য লোভ্যো 
নব্য নোববে। 





চ) পরে থাকলে । লক্ষ্য 











ক্ষ 
কক্ষ 
অক্ষর 
৪ | পরের শব্দে খ' ফলা যুক্ত বন্তুত। 
হলে । মসৃন 
কত 
& | র-ফলাযুন্ত শব্দের সাথে শ্রম 
অ-যুস্ত থাকলে । ভ্রমর 


ব্তিক্রম--"য়' পরে থাকলে 
হবেনা | যেমন--'কুয়' 


* সমাসবদ্ধ পদের প্রথম উপাদান হলে অবশ। শ্রম" শব্দটির উচ্চারণ হবে 
শ্রোমো । যেমন, শ্রমসাধ্য_ শ্রোমোসাধ্য । এইরকম, পথসভা-_ পথোসভ।, 
ভাব-বাঞ্জনা-- ভাবোব্যঞজন।, গীতবিতান-গীতোবিতান ইত্যাদ ৷ 


উচ্চারণ ৪১ 


৬ 


৪৯ 











সুত্র 





প্র শব্দ আগে থাকলে । 






প্রোথাম 
প্লোবেশ 
প্রোমাণ 
প্রোভাত 
প্রোতোক 
প্রোথোম 














একাক্ষর শব্দের শেষে ন' ব৷ 
'ণ' থাকলে । 
ব্যতির্ুম-প্রাতজ্ঞা অর্থে 'পণ' 
বা 'শণ' রণ' ও গণ'। 






বড় শব্দকে উচ্চারণের সুবিধার 
জন্য ভেঙ্গে নিলে অথব। 'তিন 
অক্ষরের শব্দ দৃ' অক্ষরের মত 
উচ্চারণ করলে ও শেষে 'অ' 
থাকলে মাঝের ও শেষের 
অক্ষরের 'অ'-এর উচ্চারণ। 


শ্রাবোণ 
অনোবরোতে। 
কারোণ 
হতোভম্বে৷ 
ঘাতোক 
অনোল 
পিতোল 
অনোন্যো 
ন্যাযদণো 













১১ থেকে ১৮ সংখ্যাগুলোর 
শেষের 'অ'-এর উচ্চারণ । 


৪৭ ট 


স্‌ 





১০ | দ্যক্ষর শব্দের শেষে হ' ড' 'ঢ' | বাকা 
৫ ঠ' ফলা ও ব-ফল। এঁক্য 
থাকলে । সত্য 


১১ | দ্যক্ষর শব্দের প্রথম অক্ষরে | বৃষ 
+" অথবা “এ বা এ থাকলে | তৃণ 





শেষের 'অ-এর উচ্চারণ ও" | গোণ 
হবে। মোল 
শ্রেয় 
১২ | তর, মত থাকলে । গুরুতর 
প্রয়তম 
ক্ুদ্রুতর 
১৩ | বিশেষ শব্দের আদ্যক্ষর 'ও' মন্দ 
হবে। সল্প 
মন্বরণ। 


মঙ্গলে 





উচ্চারণ ৪৩ 
যেখানে 'অ'-এর হস্ত উচ্চারণ হবে 





১। শেষ শব্দে ' অ' থাকলে এবং| হাত হাত্‌ 
তচ্ছার্থে ও সন্ত্রমার্থে । ভাত ভাত 

কর কর. 
চলুন চলুন্‌ 
নয়ন নয়ন্‌ 
অবকাশ অবকাশ: 
পারহাস পারহাস্‌ 

২! তি' শব্দ বিশেষ্য হলে । গীত | গীত 
সত মত্‌ 6০717197) 
কাত কাত্‌ 


আ-এর দু'রকম উচ্চারণ 


হ-স্ব 


একাক্ষর পদ আপন, কাপড়, | একাক্ষর পদ হলে । আজ, ভা-ত, 


নাহলে হস্ব বাঁড়, পাত 
উচ্চারণ হবে । ৰ 





ই ও ঈ-র দু'রকম উচ্চারণ 










হুস্ব ূ উদাহরণ উদাহরণ 











একাক্ষর পদ হলে দী-ন ব! 
উচ্চারণ দীর্ঘ হবে | 'দি-ন 


একাক্ষর পদ না| দীনত। 
হলে হুশ 
উচ্চারণ হবে । 





৪8৪ উচ্চারণ 


উ ও উ-র দু'রকম উচ্চারণ 









“ও'র মত উচ্চারণ । _ উচ্চারণ 
দ্বক্ষর শব্দে উ' 'অ' ব৷ উঠ ওঠ 
“'আ' থাকলে 'ও'র মত উড়। ওড়া 


উচ্চারণ হয় । 


খ-কারের উচ্চারণ “র'-র মত 





'এ'-র দু'রকম উচ্চারণ 


'এ'র মত উচ্চারণ 'ঞ্যার মত উচ্চারণ 
১) ছেলে, মেয়ে, একটি, | ১) এক প্যাক), কেন (ক্যানে।) 
দেশ, বেশ খেল (খ্যাল।), দেখা (দ্যাখ!) 


একা (প্যাক) 


জেঠি, বেচী, কেলী | ২) একাক্ষর শব্দের শেষের শব্দটি 
ই-কার বা | তেলী, কেতু, সেতু কখ,চ.ড,ন,ণ,য় হলে 'এ্যার' 


মত উচ্চারণ হবে, উদাহরণ-_ 
বেও (ব্যাঙ), নেয় (ন্যায়) 
দেখ (দ্যাখ) 





উচ্চারণ ৪৫ 
“এ' ও 'ও'-এর উচ্চারণ 


“এর উচ্চারণ 'ওই' এবং 'ও'এর উচ্চারণ 'ওও' হয় 





উদাহরণ 








ওইককে। 
চৈতন্য | চোইতোন্‌নো 
গোরব | গোউরব 


দোউড় 


'ও' কারের দু'রকম উচ্চারণ 


যোগী 


ভোল। 





ব্ঞ্জনবণের উচ্চারণ 


(ক খগঘ ওউঙও চছ জ ঝঞটঠডটঢণতথদ ধ ন 
পফবভমযরলব শষ সহ ং ঃ *) 


'ক' থেকে 'ম' এই ২৫টি বঞ্জনবর্ণকে বলে স্পর্শবর্ণ, কারণ এই বণণগুলো 
উচ্চারণের সময় জিভ গলা তালু মূর্ধ, বা তালুর মধ্যভাগ, ঠেশট ও দাত 
স্পর্শ করে । 


গলে। 


তালু 


মৃধা বা তালুর মধ্যভাগ 
দাত 


ঠেপট 





৪৬ উচ্চারণ 


২৫টি স্পশবর্ণের মধ্যে ও ঞ ণ ন ম এই পাচঁট 'নাসিক্য বর্ণ, কারণ 
এদের উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে বাতাস বের হয় । চন্দ্রবিন্দু ও অনুস্বারকেও 
'নাসক্য বর্ণ-র মধ্যে ফেলা যায় । যেমন, বাংলা-বাঙলা, রং_ রঙ । 


শষ স হ-এই চারাট 'উত্ব' বা "শ্বাস বর্ণ, যতক্ষণ শ্বাস থাকে এই 
বণগুলোকে প্রলম্বিত করা যায় । 


যর ল ব- এই চারটি 'অগুঃগৃবর্ণ । এর স্পর্শবর্ণ ও উদ্নবর্ণের অন্তরে 
বা মাঝে বসে। 


বিসর্গ-র উচ্চারণ শুধুমান্ন বিস্ময়সূচক অব্যয়েই প্রকাশ পায়। যেমন, আঃ, 
উঃ, ওঃ ইত্যাদ। পদের মধ্যে থাকলে পরের বর্ণাট দ্বিত্ব হয় । যেমন, 
দুঃখ দুকৃখ, নিঃসঙ্গ _নস্সঙ্গ' অতঃপর--অতপৃপর, নিঃশেষ__নশ্‌শেষ। 


উপরের এই দুটো জায়গ। ছাড়া বিসর্গর কোনে উচ্চারণ নেই । যেমন, 
[বশেষতঃ-__বিশেষতো । 


ব্ঞজনবর্ণের উচ্চারণ দু'রকম 
১) অস্পপ্রাণ_উচ্চারণে অন্প বাতাস বের হয় । 
কগ চ জ ঢ ড় ত দ প ব- এই দশটি অম্পপ্রাণবর্ণ। 


২) মহাপ্রাণবর্ণ_ উচ্চারণে বাতাস জোরে বের হয় । 
খঘ ছ ঝণঠ চ য ধ ফ ভ-_এই দশটি মহাপ্রাণবর্ণ॥ 


অঞ্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ 

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণের ধ্বান-বজ্ঞানাট মেনে ন৷ চললে 
১) 'কথন' শোনা যাবে 'ককন 

২) 'যখন' হবে 'যকন' 

৩) 'ঝঞ্জা' হবে জন্জ।' 

৪) “ঘণ্টা' হয়ে যাবে 'গণ্টা' 


উচ্চারণ ৪৭ 
&) 'যাচ্ছি' বদলে হবে 'যাচ্চি' 
৬) 'বাঘ' হবে বাগ 
৭) 'মুখ'-এর 'খ' দখল করবে 'ক' 
৮) ব্যথা, 'ব্ত।'-তে পারণত হবে 
৯) 'কাঁথত'"-র পারবর্তে শোন। যাবে 'কাতিত' 
১০) 'দুহীথখত' না হয়ে হবে 'দুকৃকিত' 


ঙড ঞ ণন মত ও ৬ বর্ণের উচ্চারণ 


নাসক্য বর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ ন।৷ হলে শব্দের অর্থটই পাণ্টে ঘায়। যেমন, 
১) 'কাদা'--'কাদ।' হয়ে যায় 

২) 'বাস' হয়ে যায় 'বাশ' 

৩) 'কীঁড়-কে বেমালুম 'কুঁড়' বানিয়ে ফেল৷ হয় 

৪) “বাধ! 'বাধা'-তৈ আটকে পড়ে 

$) 'গৌড়া' থেকে 'গোড়া' ও 'চাদ' থেকে 'চাদ' হয় 

৬) 'ছহাদ'“ছাদ' হয়ে উঠে 

৭) “শশখা' বৃক্ষের শাখায় রূপাস্তীরত হয়ে যায় 


সব নাসিক বর্ণের উচ্চারণও এক নয় । ৩ ₹ ও উ-র উচ্চারণে নাক দিয়ে 
বাতাস বেশী বের হয় এবং ণ ন ও ম-র উচ্চারণ সামান্) অনুনাসিক হ'লে 
মিথ্টি শোনায় । যেমন, 

“মনের জানালা ধরে উাঁক দিয়ে গেছে 

যার চোখ তাকে আর মনে পড়ে না” 
'উক-র ৩-তে বাতাসের যা চাপ পড়বে, অন্যান্য 'ম' ও ন'-তে নিশ্চয়ই 
তা হবে না। প্রায়শঃই একটি নাসিক্য বর্ণের উচ্চারণের সময় অতিরিস্ত 
সচেতনতার দরুণ পরের বর্ণটও সংক্রামিত হয় । যেমন, 
১) 'ঠাহারা' হয়ে যায় তাহারা 
২) 'চাদ'-টার্দ বা “অনন্ত অনন্ত' হয়ে পড়ে 


৪৮ উচ্চারণ 


এই দু'টি কাটিয়ে ওঠার জন্য নীচের লাইনটি বার বার অভ্যাস কর যেতে পারে 
“বশড়ের গোবরে সার হয় না, কিন্তু বাশ দিয়ে বাসা তৈরী হয়।” 


যন্তাক্ষর 'জ্'-র উচ্চারণও নাসিক্য ধ্বনির মত হবে । যেমন, আজ্ঞ।__-আগগ্গা, 
দৈবত্ব-দৈবগঞ্গো, জ্ঞানী_্গানী, যজ্ঞ-যগঞ্গে । অজ্ঞ, ভ্ঞাতি, জ্ঞানোন্দ্িয়, 
যজ্জেশ্বর প্রভৃতি এজাতীয় শব্দের আরো কিছু উদাহরণ । 


অনুশীলন 


১। বাধা-বাধা, গাদা গাদা, হাড়-হাড়ি, ফোটা-ফেশটা, চাই- টাই, 
দাঁড়_দাঁড়, খাড়া খাড়া, বাবা, ঘাট-থাট, পাক--পাক । 


২। “নদীর নাম সই অঞ্জনা, 
নাচে তীরে খঞ্জনা 
পাখী সে নয় নাচে কালো আখ । 
আম যাব ন৷ আর অঞ্জনাতে 
জল নিতে সখী লো, 
এ আঁখ কিছু রাখবে না বাকী” (নজরুল ইসলাম) 


৩। প্্যাচা কয় প্যাচাঁন, 
খাসা তোর চ্যাচাঁন । 
শুনে শুনে আনমন 
নাচে মোর প্রাণমন । 
মাজ৷ গলা চা সুর 
আহ্লাদে ভরপুর । 
গল৷ চের। গমকে 
গাছপালা চমকে । 
সুরে সুরে কত প্যাচ 
গিটাকাঁর ক্যাচ ক্যাচ 1” (সুকুমার রায়) 


৪। না-সাদা, নাকাল, না-টক, না-মিস্ট, না-ভাল, না-মন্দ, না-ঝাল, 
না-অস্বল। 


উচ্চারণ ৪৯ 


৫ । পাচ পাচট। টাকা দিয়ে বাশেরগাও থেকে 
টাদা তুলে হাস 'কিনোছ ভাই 
পাঁচ বাচিয়ে, শশখ বাজয়ে 
আক কষবো বলে 
আখির জলে ধুইয়ে দিলাম তাই 1” 


শষ ও সবর উচ্চারণ ১// 


এই তিনাঁট বর্ণের ভুল উচ্চারণে কি মারাত্মক ফল হতে পারে তার কয়েকাট 
উদাহরণ দেয়। হ'ল £ 


গান্তি শান্ত), ওপ্ল (স্বপ্ন), 5াধনা (সাধনা), 5ত্য সেত্), 15ব (শব), 

অ5$"থির (আস্থির), ব্য91তে৷ (ব্স্ত), অনন্ত অশান্ত), অওভ্য (অসভ্য), 

5;ন্দর (সুন্দর), 57ঃশান্ত (সুশান্ত), 5মো517তে। (সমস্ত), 91শরামপুর শ্রৌরামপুর), 

911নান স্নোন), 5যস্থ সুস্থ) 91টি সৃষ্টি), 5নখা। (সংখ্যা), র5 (রস), 

595ত (শ্বাশ্বত), 15ক্ষা। (শক্ষা), 1515র (ঁশাঁশর), 5স্ু শে) 

এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ দু'রকম-_ 

১) ইংরাজী '51-এর মত ! 

২) এই বর্ণগুলোর সঙ্গে রফলা', ফলা এবং ক খ তথ পফনল 
ও ইংরাজী শব্দের % যুন্ত হলে “১'-এর মত উচ্চারণ হবে । 


উদাহরণ 


ইংরাজী “51)-এর মত ইংরাজী '5'+-এর মত 





কষ্ট, সব, শব, সত্য, শষ্য, সজীব, | ১। র-ফলা- শ্রবণ, শ্রী, শ্রাবণ, শ্রম্টা, 
সল্তান, শান্তি, সাধনা, স্বপ্ন, শ্রদ্ধা, শ্রমিক 


অশান্ত, সংখ্যা, রস, ্বাশ্বত, শাস্ত, | ২। খ-ফলা- শৃগাল, শৃহ্বভ, স্মাত, 


বৃন্ট, সুন্থ, সুন্দর, শিব, সমস্ত, কৃষক, দৃষ্টি 


শাশর, শিক্ষা, আধাঢ়, সংগ্রাম, 
" ৩। 'ক'-দ্ধন্ধ, স্বন্দ, স্কলার, স্কুল 





ইংরাজী '517-এর মত ইংরাজী “5-এর' মত 


সংগ্রহ, সংজ্ঞা, সংবাদ, নম্ট, 'খ'__স্মলন, স্মালন 
শাবাশ, শরাব, সাবধান, সাফল্য, 
বাচ্ছা, স্বার্থ, স্বীকার, শ্মশান, 
শোষক, শোষিত, শোভন, শাবির, |---ীশিশ্িসশিশিশিিীিঁিট 
421. ডু 
শোকোচ্ছাস, শীর্ষ মণীষা, থ'_ আঁম্হর, সুস্হর, স্হাপত্। 


ষড়যন্ত্র, ষড়ানন, যচ্ঠ, ষগ্ভীতলা, 


'ত-ব্যাপ্ত, সমস্ত, স্তবক, স্ত্ধ, 
স্তুপ 


স্গিত, স্হান 


ষোড়শ, ষশড়, সন্ত্রাস, শিকার ৭। পি'- স্পন্দন, স্পারট, স্পর্ধা, 
ব্যাতিক্রম ঃ 'ষ' থাকলে হবে না। যেমন, 
পুষ্প, নিষ্পাপ, নিষ্পন্দ 


৮। “ফ'-স্ফটিক, স্ফীত, স্ফলিঙ্গ 
৯ | 'ন'- প্লান, প্িগ্ষ, ম্নেহ, ল্লায়ু 
১০ । 'ল' অশ্লীল, শ্লথ, প্লেট 
১১ । ট'-্টিমার, জ্ট্যাম্প, স্টেশন 








১। শ্লেপ্া ২। সুচ্ছ ৩। সমস্ত ৪। শ্রীশ &। শ্মশ্ু ৬। সৃষ্টি 
551 5159 515 5 91 917 5 5 517 










৭। সম্ত্রীক ৮। সস্তা ১। সশস্ত্র ১০। সম্মেহে ১১। সহমত 
511 5 915 51791 9 511 5 91) 9 


১২। সুস্পম্টা ১৩। স্পর্শ ১৪ । স্পন্ট ১৫7 স্বস্তি 
51)59517 5 ৬1 ৩১ ৩17 5105 











51)" উচ্চারণের সময় জিভের মধ্যভাগ কঠিন তালুকে স্পর্শ করবে ও “5 
উচ্চারণের সময় জিভের ডগাটি দাত স্পর্শ করবে | '57-আ', 5-আ, আঁ 
“5-আ', 1-আ", 5-অ-খমান করে যতবার পারেন জিভের ডগাটিকে ব্যবহার 
করুন, ভালো ফল পাবেন । যাদের মধ্যে 'স' জাতীয় রোগ বহুদিন বাসা 
বেঁধে রয়েছে. তারা নীচের অনুশীলনীগুলো৷ রোজ অভ্যাস করতে পারেন ঃ 

১) 9118 15 589110 91105 5100110 01 09 588 911018, 


উচ্চারণ ৫১ 


২) শ্যামবাজারের অসুস্থ শ্রীযুন্ত শ্রীশ সত্য শর্মা বৃন্টির মধ্যে ব্স্ত সমস্ত 


51 515 5 55119 5 51 ৩ 95 
হয়ে খুব কম্ট করে শ্রামকশ্রেণীর স্বার্থে শহীদামনারের পাদদেশে সি-পি- 

51) 5 95 5 51 51 5 
এম-এর বিশাল সমাবেশে সশরীরে উপাস্হিত হলেন । 

5 51 51751 5 

৩) সুশাক্ষত, সুশৃঙ্খল সৈন্যসহ সেলুকস বিশৃঙ্খল শনুসৈনাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত 
511 515 95 5 5 5 5191 91 5 
করে নিজের সাম্রাজ্যে ফিরে এলেন । 
51 


র' ও 'ড়"এর উচ্চারণ 

'কাতাড়ে কাতাড়ে সৈন্য ফেড়ে চাঁড়ধাড়ে' বা “দেশে দেশে মোড় ঘড় আছে' ব৷ 
'হাজাড় বছড়েড় ভ্রমভুলে, বিদ্রোহ কড়, নাড়ীজাতিড় মুক্তিড় জন্য বিদ্রোহ কড়'-_ 
'র'-এর উচ্চারণ 'ড়'-এর মত হলে সংলাপগুলোর অবস্থা এইরকমই দাড়ায় । 
'ড-এর স্থানে র' বা র'-এর স্থানে 'ড়" উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই শব্দের 
অর্থে বপর্ষয় ঘটাতে বাধ । যেমন-- 


১। বড়বর ২। ধড়লধর ৩। চড়-চর ৪1 মড়া-মরা &। বাঁড়_ 
বার ৬। মাঁড়বমাঁর ৭। তাড়াতারা ৮। মাড়মার ৯ । হাড়-হার 
১০। চুড়ি-চুরি ১১। ঘোড়া-ঘোরা ১২। ছাড়-ছার ১৩1 পড়া 
পরা ১৪। সাড়াসারা ১৫ । জোড়-জোর ১৬ । আমড়া-আমর৷ 
১৭ । ঝড়_ঝর। 


বটি সংশোধন 

জিভের অবস্থান অনুযায়ী র' 'ড়' র' 'ড়' র' ড়" আবার বিপরীতভাবে 'ড়' 
এই ভাবে ধাঁরে ধাঁরে খুব সচেতনভাবে উচ্চারণ অভ্যাস করুন। যশদের এই 
'র' উচ্চারণে নটি আছে তাদের এই অনুশীলন বহুদিন চালিয়ে যেতে হবে। 
সচেতনভাবে বহ্‌দিন অভ্যাস করার পর গাঁতি বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করবেন । 
একসময় দেখবেন আর সচেতনভাবে বলার প্রয়োজন হচ্ছে না। এই 


&েই উচ্চারণ 


ব্যায়ামের সাথে সাথে যাঁদ নীচের অংশগুলো রোজ পড়ার অভ্যাস করেন 
তা'হলে নুটি সংশোধনের পথে কতটা এগোলেন বুঝতে পারবেন । 


১। জঙ্গলের মধ্যে যাঁদও সুরাক্ষত ঘর তবুও বাঘের ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনলে 


ভয় করে। 
হ। শপ্রয়াকে আমার কেড়োছস তোরা, 
ভেঙ্গোছস ঘরবাড়, 
সে কথ কি আমি জীবন মরণে 
কখনে। ভুলতে পারি 7" -_ সুকান্ত ভট্টাচার্য 
৩। “বেজে উঠল কি সময়ের ঘাড় ? 


এস তবে আজ বিদ্রোহ করি, 
আমরা সবাই যে যার প্রহরী 
উঠুক ডাক। 
উঠুক তুফানে মাটিতে পাহাড়ে 
অ্বলুক আগুন গরীবের হাড়ে 
কোট করাঘাত পৌছোক দ্বারে 
ভীরুর৷ থাক্‌ । 
মানব ন। বাধা, মানব না ক্ষাতি, 
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মাতি 
রূখবে কে আর এ অগ্রগতি 
সাধ্য কার ? 
র্াটি দেবে নাকে। ? দেবে না অন্নঃ 
এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন ? 
চোখ রাঙাঁনকে করি না গণ্য 
ধার ন৷ ধার । 
খ্যাতর মুখেতে পদাঘাত করি, 
গাঁড়, আমরা সে বিদ্রোহ গাঁড় 
ছাড় দহাতের শৃঙ্খল দড়ি 
মৃত্যুপণ । 


উচ্চারণ ৫৩ 


দিক্‌ থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে, 
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে, 
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে 
পর্বকোণ। 
ড়, গোলামির দলিলকে ছাড়ি, 
বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভাঁড় 
খাঁজ কোনখানে স্বর্গের সাড় 
কোথায় প্রাণ। 
দেখব, ওপরে আজো আছে কার 
খসাব আঘাতে আকাশের তার৷ 
সারা দুনিয়াকে দেব শেষ নাড়া, 
ছড়াব ধান। 
জানি রন্তের পছনে ডাকবে সুখেয় বান ।" সুকান্ত ভট্টাচার্য 


র-ফলা (7), রেফ () ও খ-ফলার (:) উচ্চারণ 

উচ্চারণে এই বর্ণগুলো৷ বাদ পড়ে যাবার জন্য সংলাপ কিরকম শোনা যায় 
তার কয়েকাট উদাহরণ দেয়া হ'ল £ 

১) আজ আমার পোনাতি গোহন করে৷ পাথবী । 


২) শোমিক শেণীর স্বাথ্যে শোমক সমাবেশে বোন্ততা হচ্ছে । 


৩) শোষনের কল বিকল কন্তে বদ্যোহ কর । শোমিক কিষকের রাজ গড়তে 
ধবদ্যোহ কর । নতুন সমাজ গন্ডে একযোগে 'বিদ্যোহ কর। 


৪) পোঁতবাদ জানয়ে লাভ কি? তার আগেই তো মধ্যে পোঁতিঠিত হয়ে 
যাবে । 
€&) [মত্যুরে লব অমৃমিত করিয়৷ তোমার চরণে ছেশায়ায়ে । 


৬) পোঁতিযোগিতা, পোঁতাকায়াশীল, আবীাত্ত, পেম, শেনী-সংগাম, 
[মণালিনী, শীঁকি্ণ, পোগ্যাম, পোঁকাতি, পেক্ষাগিহ, 'দিষ্ট, পোশ্যয়, পোহরী, 
পাণ, পোস্থান, পোবেশ, দিশ্য, পোমোদ, কীরা, পাঁকাতিক, ক্ষুদ্দ, গাহ্য, 
ভোমোন, বামৃভন, সুশিংখল, পোন্য, দৌপদী, বধ্যা, ইত্যাদ ইত্যাদি । 


6৪ উচ্চারণ 
ত্রুটি সংশোধনের অন;শীলনশ 


১) যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে প্াথবীর সরাব জঞ্জাল 
__ সুকান্ত ভ্রাচার্য 


২) হেসূর্য! শীতের সূর্য । হিমশীতল স্দদীর্ঘ রাত, তোমার প্রতীক্ষায় 
আমর] থাকি । যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কষকের চণ্চল চোখ. ধানকাটার 
রোমাণুকর দিনগুলির জন্যে । 


_ সুকান্ত ভ্রাচার্য 


মল হ বক্ষ র ঞ - এই ৭ট বর্শের বিশেষ উচ্চারণ 







সূ 






১) যখন অন্য বর্ণের সঙ্গে মিলে 
ম-ফল। হয়, তখন শব্দের প্রথমে 
অনুচ্ভারত থাকে । 






২) যখন মাঝে বা শেষে থাকে তখন 
যে বর্ণের সঙ্গে যুন্ত হয়, তার 'দিত্ব 
হয় । 






৩) কোথাও কোথাও একটি অনু- 
নাঁসক ধ্বান থাকে । 





১) )-ফলার সঙ্গে যুস্ত হলে 'জঝ'-র 
মত উচ্চারিত হয় । 












উদাহরণ 
বর্ণ সূত্র 
শবের বানান | শব্দের উচ্চারণ 
ব | ১) কোন ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসে সংযুন্ত | অন্বয় অনুনয় 
ব্ঞজনবর্ণ গঠন করলে, উচ্চারণ | সত্বর সততর 
হয় না-শুধু আগের বাজনবর্ণের | ঈশ্বর ঈশৃশর 
দ্বিত্ব হয়। 
২) প্রথম অক্ষরে থাকলে উচ্চারণ | দিত দিততো৷ 
হয় না । স্বত্ব সত্‌তো 
৩) কয়েকাঁট সংযৃন্ত বর্ণতে "*/-র | জিহব। [জউহ। 
মত উচ্চারণ হয় । রা আওহান্‌ 
[বহবল ূ [বিউহল্‌ 
ক্ষ | ১) 'খ' বা 'কখ-এর মত উচ্চারণ | লক্ষ লোক্‌খো। 
হয়। কক্ষ কোকখো 
২) শব্দের প্রথমে থাকলে “খ'-এর | ক্ষাণক খোনিক 






মত উচ্চারণ হয় । 







১) র-ফল।৷ যোগে সংযুন্ত বাঞ্জনবর্ণের 


উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় । নম্র নম্মো 
এ | ১) এই বর্ণের উচ্চারণ এখন 'ন'-এর | অঞ্জন অন্জোনূ 
মত। 


২) অন্যত্র 'য'-র মত মিঞা ময় 


৬ 


বাংলা ব্যজনবণ্ণের উচ্চারণে জিভের অবস্হান 





॥ 


51 5 


উচ্চারণ ৫৭ 


বাংল৷ স্বরবর্ণ ও ব্যঞজনবর্ণের উচ্চারণ স্হান 


বণ 


অ আক খগ ঘ ঙ হ 
ই ঈ চ ছ ঝ ঞ্ 95 
টঠডটঢণরয ূর্ধা বা তালুর মধ্যভাগ 


থদধ নল ও দাত 


উপফব ভ ম ঠোট 





৫৮ উচ্চারণ 


ধ্বনি বিপ্যয় 


একই শব্দ পর পর থাকলে ব৷ যুস্তাক্ষর হলে উচ্চারণ করতে খুবই অসুবিধা 
হয়, বলতে গেলে আটকে যায় । অনেকের আবার এসব ক্ষেত্রে আগের 
ধ্বান পরে বা পরের ধ্বনি আগে চলে আসে। যেমন 'লেনিন' হয় 
'লোলন' বা পিশাচ" হয় এপচাশ”, শরক্সা' হয় “রিস্কা', “বাঝ্স' হয় 'বাস্ক” | 
অভ্যাসের জন্য কয়েকটি ধ্বনি-বিপর্ষয়-এর অনুশীলনী দেয়৷ হ'ল £ 

১। সৌভ্রাতৃত্ব ২। 'বস্রস্ত ৩। আনন ৪1 প্রশস্ত 

€ 1 8199 01000, 080 0109090, 1019090/ 10109090, 10051810 0109০৫, 
৬। পাখী পাকা পেঁপে খায় ৭। ধর যদি আঁভিনয় আভযান হয় তবে 
কেন অকারণ অসমান অসফল হয় ৮। অনুরণন ৯। কক্ষ ১০। গগন 
১১। চাচর ১২। জারজ ১৩। জ্বলজ্বল ১৪ । ততক্ষণ ১৫। ততোধিক 
১৬ । তাঁড়ঘাঁড় ১৭ । তদাতারন্ত ১৮ | দলাদাল ১৯ । দশানন ২০ । দাউদাউ 
২১। নন্দিনী ২২। নন্দন ২৩। গণনাট্য ২৪। নাকানি-চোবানি 
২৫ । পাপাচার ২৬। পাপাঁড় ২৭ । পাপিষ্ঠ ২৮ । ফুরফুর ২৯। বর্ণনা 
৩০ । বাছাবচার ৩১। 'বাচন্রবীর্য ৩২ । বিবস্ত্র ৩৩। বিবশ ৩৪। বিবাদ 
৩৫ | মন্ত্রণা ৩৬ । লটর-পটর ৩৭ । সোনায় সোহাগা ৩৮ । হাটে হাড় 
ভাঙ্গা ৩৯ । মাঁটর মানুষ ৪০ । পট মাছের প্রাণ ৪১। কথার কথা 
৪২। কথায় কথায় ৪৩ । শ্রদ্ধাম্পদেবু ৪৪1 কল্যাণীয়েমু 5৫ মুমুষ 
৪৬ । খণগ্রস্ত ৪৭ । সুঘ্রী ৪৮। আনবণচণীয় ৪৯। উদ্ভিদ ৫০। সম্ত্রীক 
৫১ । অজাতশতু &২। নাতশীতোষ্ ৫৩ । “মরণ যখন আনবার্ধই, হাসিয়াই 
চলে যাই; রক্ষক যেথা ভক্ষক, সেথা মরা সে ত বাঁচিয়াই” ৫৪1 “অন্যায় যে 
করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে” ৫৫ | রথযাত্রা, 
লোকারণ্য মহা ধুমধাম, ভক্তের লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম । পথ ভাবে 
“আম দেব, রথ ভাবে 'আঁম', মূতি ভাবে 'আম দেব', হাসে অন্তর্যাঁম” 
৫৬ । “যথাসাধ্য ভালো বলে, ওগো আরো ভালো, কোন্‌ স্বর্গপুরী তুমি করে 
থাক আলো । আরো ভালো কেঁদে কহে, আম থাক হায় অকমণণ্য দাপ্তকের 
অক্ষম ঈর্ষায়” ৫৭ । উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, তিনিই মধাম [যানি 
চলেন তফাতে' ৫৮ । এই আমার জননী জন্মভূমি এই মৃদ্ষয়ী মৃত্তিকারুপণী 
অনন্তরত্ভূষিতা এক্ষণে কালগূর্ভে নিহিতা' ৫৯ । কাঁপিয়ে পাখা, নীল 


উচ্চারণ &২ 


পতাকা ছুটলো৷ আঁলকুল ৬০ । 'মাতৃবক্ষাস্থত শিশুসম্তানের ন্যায় নদীগভে 
নৌকারাজি হেলিয়৷ দুলিয়া তরঙ্গ মালার সাঁহত খেলা কাঁরতেছে' 
৬১। দিধিদিকি ৬২। 'দিপ্বাদিগৃজ্ঞান ৬৩ । স্বতঃপ্রবৃত্ত ৬৪1 রক্ষণাবেক্ষণ 
৬ । উচ্চারণ ভেঙ্গে হয় মান্রাভেদ ভ্রাতা, না হলে কলকাতা কেন হবে 
কল কাত৷ 2 ৬৬ । “সূর্য ব্যাট বুজোঁয়া যে দুর্যোধনের ভাই । গর নে তার 
তুর্ধ বাজে, তজনে ভয় পাই ৬৭ | 'অসমতল অমসৃণ পদ্থায় হেঁটে যাত্রীদের 
গিয়েছে সারা জীবন কেটে' । 


বিশেষ কয়েকটি শব্দের ভূল উচ্চারণ 
অবহেলা ও অমনোযোগের ফলে কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণে কি ধরনের 
[বিপর্যয় ঘটতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হ'ল £ 





উদাহরণ 

শব্দের বানান ভুল উচ্চারণ 
আমন্রাক্ষর অমৃতাক্ষর 
“সম্মান সন্মান 
বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগর 
অমৃত অশীম্রত 
রজনীগন্ধা রোজনীগন্ধা 
ত্যাচার অতোচার 
পণ পোণ 
/পিশাচ শ্পিচাশ 
ঘানষ্ঠ ঘাঁনষ্ট 
কাত্রম কাত্রম 
শিরশ্ছেদ শিরচ্ছেদ 
মেঘনাদ মেঘনাথ বা মেগনাদ 


সম্মুখে সম্মূথে 








গৃহ 
এসোঁছল 
স্বাস্হ্য 
জ্্ঠ 
মধুসূদন 
পরোক্ষ 
নামুন 
মৃত্যু 
আচার্য 
দ্যাথা 
চাকংস৷ 
সম্মেলন 
হাঁস 
মুখ 
ঠাকুর 
হঠাৎ 
হজুর 





উচ্চারণের তুিগুলো সাধারণতঃ কি হয়ে থাকে ও কেন এই নুটিগুলে৷ ঘটে 
মোটামুটি এই ভাবে তা ভাগ করা যেতে পারে £ 


যা 


১। শ্রষ্দের ভুল উচ্চারণ । 
২। কথা খেয়ে ফেল ব৷ বাদ পড়ে যাওয়। । 


আচাধ্য 
দ্যাক। 
[চাকস্স। 
সন্মেলন 
হশাঁস 
মুক 
থাকুর 
হটাৎ 
হৃ'জ্বর 


উচ্চারণ 


৬১ 


৩। হস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে পার্থক্য না করা 
৪। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য না করা । 
ঠ। 'শ', 'ষ', ও স'র উচ্চারণে গণ্ডোগোল । 
৬। র'-এর জায়গায় 'ড়' ও 'ড়'-এর জায়গায় 'র' উচ্চারণ । 
৭। ৬ এবং ন, ৭, ম ইত্যাদি নাসিকা বর্ণের উচ্চারণ না হওয়া । 
৮। র-ফলা' (১) রেফ' (9 ও 'খ-কারের' €) উচ্চারণ না হওয়া । 
৯। “অর সঠিক উচ্চারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ৷ 
১০। অস্পন্ট ও অপরিচ্ছন্ন উচ্চারণ । 
১৯ । চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণের অভ্যাস । 
১২। অতিদুত ঝশাকিপূর্ণ উচ্চারণ । 
১৩। নাসক্য ধ্বনির প্রাবল্য ৷ 
১৪। দন্তমূলীয় উচ্চারণের পাঁরবর্তে ঠোট দুটো গোল করে ছোট করে 
বলার অভ্যাস। 
১৫ । বিশেষ কয়েকাট যুস্তাক্ষর উচ্চারণে অক্ষমতা । 
কেন এই ন্র;টি 
১। অসাবধানতা, অমনোযোগ ও অবহেলা । 
২। জিভের জড়তা । জিভ ও ঠোটের অসতর্ক ব্যবহার । 
৩। অলস ও মোটা ঠোট বা উপরের শস্ত ঠোট । 
৪1 দুত গতিতে কথা বলার অভ্যাস । 
&। অনেক সময় অলস ঠেশট ও দ্ুত গতিতে বা ধীর গাঁততে কথ বল৷ 
একই সঙ্গে ঘটে । 
৬। নকল দাত। 
৭। মুখের “হা” অস্বাভাবিক রকম ছোট । 
৮। অজ্ঞতা £ 


ক) আভধানের সঙ্গে যোগাযোগ নেই । 
খ) সঠিক উচ্চারণ জানেন না। 


৬২ উচ্চারণ 

গ) নুটি কোথায় জানেন না। 
ঘ) আগ্লক প্রভাব । 

৯। চোয়াল শন্তু করে কথ বললে বা চোয়ালে কাঠিনা থাকলে ্া্টপূর্ণ 
উচ্চারণ হতে বাধ্য । 

১০। ছি যাঁদ ঠিকমত কাজ না করে, পেছন 'দকে জোর করে ঠেলে দেয়৷ 
হয় ও জিভের ডগাট নরম তালুর উপর স্পর্শ করে তবে বাতাসের 
ম্লোত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভ।বে বেরোতে পারে না । ফলে 'ট' বর্ণাট 
'ড'-র মত শোনায় । 

১১। ভুল শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, গলা ও চোয়ালের মাংসপেশীর কাণিন্য 
এবং জিভের ব্যবহার না হওয়াই স্বরবর্ণের নুঁটপূর্ণ উচ্চারণের কারণ । 

১২। িজভের ডগার সঠিক অবস্থান, প্রবল সব্রিয়তা ও কর্মশান্তর অভাবই 
ব্ঞজনবর্ণের নুটিপূর্ণ উচ্চারণের কারণ । 

১৩। সাঁঠক ঘর্ষণ ও কম্পনের অভাব । 

১৪ । পারবারক ও সামাজিক পাঁরমণ্ডল । 

সমাধান 

১) বাচনভাঙ্গর 'সংহভাগই নর্ভর করে অভ্যাসের উপর । ছোটবেল। 


২) 


থেকেই পারিবারিক ও সামাজিক পারিমগ্ুলের মধ্যে বড় হতে হতে 
একাঁট বিশেষ বাচনভাঙ্গ আমরা রপ্ত করে ফেলি । এই যে মআমর৷। 
দৈনন্দিন জীবনে দুত কথা বলার একাট অভ্যাস তৈরী করে ফেলেছি, 
যার ফলে স্বরবণ “গুলো বাদ পড়ে যাচ্ছে, ব্ঞ্জনবর্ণের অস্পষ্ট উচ্চারণ 
ঘটছে হামেশাই, সব কিছুর আগে দরকার এই গাঁতকে নিয়ল্লণ করা । 


প্রথমেই দুতগাতিতে কথা বলার অভ্যাসট যাঁদ পালটে ফেলতে পারেন, 
এবং সেই সঙ্গে স্পম্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে নজর রাখতে পারেন, 
তাহলে বাচনভঙ্গির মধ্যে যে একটি পারবর্তন ঘটে যাচ্চে তা বুঝতে 
অসুবিধে হবে না । 


আভিনয় ও রিহাসঁলের সময় একরকম উচ্চারণ আর আত্মীয় ও বন্ধু- 
বান্ধবের কাছে অন্যরকম উচ্চারণ করবেন না। কিছু সময় খুপড়য়ে 


উচ্চারণ ৬৩ 


৩) 


জিভ 


ও কিছু সময় স্বাভাবকভাবে হাটবেন, অথচ হাটার 
প্রাতষোগিতায় জিতে যাবেন, এমন শারীরিক অবস্থা আশা করতে 
পারেন কি? ঠিক তেমান, কিছু সময় শুদ্ধ ও স্পম্ট উচ্চারণ করবেন 
আর বাকী সময় অশুদ্ধ ও অমাজিত উচ্চারণ করবেন, তা হতে পারে না। 
রিহাসলে ব৷ অনুশীলনের সময় যে শুদ্ধ উচ্চারণ রপ্ত করলেন, তা যাঁদ 
সবসময় সবন্র ব্যবহার করার চেষ্টা না করেন, তবে সব চেম্টাই ব্যর্থ হতে 
বাধ্য, প্রায়ই আবার গোড়৷ থেকে শুরু করতে হতে পারে । 


জভ, চোয়াল ও ঠোট- উচ্চারণের এই যন্ত্রগুলো সাক্রয় করে তুলতে 
হবে। সামান্য কয়েকটি ব্যায়াম ও প্রাতিদিন কয়েক মাঁনটের 
অনুশীলনই এর জন) যথেষ্ট । 


জিভ আর ঠোঁটের মাংসপেশীগুলে। যাঁদ বশ্যত। মানে, জিভাটকে যাঁদ 
ছারর ফলার মত তীক্ষ করে তোলা যায়, চোয়ালাট যদ স্বচ্ছন্দ 
ওঠানামা করে, তবে স্পন্ট উচ্চারণে কোন বাধা হবে না। 


স্পন্ট উচ্চারণে জিভের ভূঁমিক৷ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষ করে এর অগ্রভাগ 
বা ডগাঁটি যত বাঁলষ্ঠ ও ধারাল হবে, উচ্চারণ তত ভাল হবে। 


৩ মধ্যভাগ 
৪ কেন্দ্রস্থল 
৫ পশ্চাদভাগ 


৬ গূল 





জিভের ব্যায়াম 


আয়নার সামনে দাড়িয়ে পরপৃষ্ঠায় উল্লেখিত ব্যায়ামগুলো৷ করবেন । নিয়ামত 
ধৈর্য ধরে অভ্যাস করলে জিভের জড়তা কেটে যাবে, জিভ নমনীয় ও বলিষ্ঠ 
হবে। 


৬৪ 


১) জিভটিকে সমতল অবস্থায় রেখে মুখের বাইরে 
যতটুকু সম্ভব বের করে আনুন । এবার জিভের 
ডগাটিকে উপরের দিকে তুলুন ও ধীরে ধীরে 
পেছনের দিকে বাকাবার চেষ্টা করুন । 'জিভাঁট 
যেন ভেতরের দিকে চলে না যায়। এই ব্যায়ামাঁট 
করতে গেলে মনে হতে পারে, জিভটি বোধহয় 
বাকানো অসম্ভব । কিন্তু কিছুক্ষণ ধৈয ধরে 
চেষ্টা করলেই দেখবেন খুব সহজেই জিভের 
ডগাটকে বাকাতে পারছেন । 


২) জিভের ডগাটি লম্বালীম্ব ও কোনাকুঁনিভাবে 
পর্যায়ক্রমে উপরের ও নীচের দাতে স্পর্শ করুন । 


৩) যেন টন্ীসল স্পর্শ করতে চাইছেন, এইভাবে 
জিভের ডগাঁটকে পেছনের 'দিকে যতদূর সম্ভব 
নিয়ে যান। 


৪) জিভবে নীচের দাতের পাটির উপর দিয়ে 
ঠোটের ভেতর বেশ কয়েকবার জোরে চাপ দিতে 


থাকুন। 











উচ্চারণ 


&) “ট' শব্দাট উচ্চারণ করার সময় জিভের 
ডগাটকে শন্ত তালুর যেখানে আনার প্রয়োজন 
হয়, সেখানে আনুন । জিভের ডগাটিকে বাঁকয়ে 
যথাসম্ভব পেছনের দকে নিয়ে যান। যেন একাঁট 
বড় পাথরের টুকরো ছুড়ে দিচ্ছেন এমাঁন ভাবে 
জিভের ডগাটি সামনের দিকে ছ্‌ড়ে দিন । ডগাট 
যেন শন্ত থাকে । এ-ভাবেই জ্রিভের সাহায্য 
বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ করা হয়। 


৬) একাঁট আঙ্গুল লম্বা ভাবে মুখের দু' ই সামনে 
ধরুন। এবার মুখের ভেতর থেকে সমান্তরালভাবে 
1জভাঁটকে বের করে সেকেণ্ডে একবার করে 
আঙ্গুলাটিতে লাগান। জিভটিকে পেছনের দিকে 
আনার সময় নীচের দাতগুলোর ভেতর দিক যেন 
স্পর্শ করে । এই ব্যায়ামট প্রথমে ধীর গাঁততে, 
পরে গাঁত বাঁড়য়ে করবেন । 


৭) প্রথম ব্যায়ামের মতই জিভটিকে 
সমতল অবস্হায় রেখে মুখের বাইরে 
আনুন । এবার জিভের ডগাঁটকে 
উপরের 'দকে তুলে রেখে ধীরে ধারে 
একবার ডানদিকে ও একবার 
বাঁদকে, এভাবে অন্ততঃ ব্রিশ বার 
দোলান। জ্িভট যেন আপনার 

|ডানাদক বাদক স্পর্শ করে। 











৮) জভকে মুখের ভেতরে ও বাইরে বৃত্তাকারে প্রথমে ধীর গাঁততে ও গ্রে 


দুত গাতিতে ঘোরান । 


৬৬ উচ্চারণ 


৯) মুখের সামনে কোন খাবার এমন দূরত্বে রাখুন যাতে তার স্পর্শ 
পাবার জন্য জিভটিকে অনেকটা বাইরে আনতে হয় । এবার জিভটি দিয়ে 
খাদান্রবাটি স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। 


১০) প্রথমে ধীরে ও পরে খুব তাড়াতাঁড় টঠডঢতথদধনরল 
বলুন। বলার সময় ব্যঞজনবর্ণগুলো যেন জীাঁড়য়ে না যায়। জিভের 
ডগাট যেন শঞ্ত থাকে ও ঠিক জায়গায় ঠিকমত আঘাত করে । 


১১) কুলের বাচ জিভের সাহায্যে কতদূর ছুড়তে পারেন, চেস্টা করুন । 


১২) জিভের ডগাটিকে শন্ত তালু ও উপরের দাতের উপর কাপিয়ে উচ্চারণ 
করুন । যেমন-_-(ক) প্র-র-র-র-র (খ) ট্র-ীর-রএারার (গ) তৃ-রি-রিশর । 


উপরের ব্যায়ামগুলোর পর জিভট একটু বাথ হতে পারে, তাতে কোন 
ক্ষৃত হবে না। 


ঠোট 

ঠোট দু'টোকে ঘিরে রয়েছে একাটি গোলাকীতি মাংসপেশী যার 
সংকোচন ও সম্প্রসারণের সাহায্যে ঠৌটদুটোকে নড়ান যায় ও বিশেষ বিশেষ 
শব্দের উচ্চারণের জন্য অবস্হান ও আকৃতির পাঁরবঠন করা যায় । নীচের 
ঠোটকে সহজেই নড়ান যায় । কন্তু উপরের ঠোটকে ব্যায়ামের সাহায্যে 
নমনীয় করতে হয়। উপরের শন্তু ঠোট সঠিক উচ্চারণের এক নম্বর শনু। 
ঠোটদুটোর ধারগুলো যাঁদ পেছনের 'দকে টেনে সংলাপ বলেন তবে কণ্ঠস্বর 
পাতলা শোনাবে ও উচ্চারণে বিঘ্ন ঘটবে । নাকের ঠিক নীচ থেকে গালের 
শুরু পর্যন্ত অনেক ছোট ছোট মাংসপেশী আছে । পাঁরক্কার ও সুন্দর উচ্চারণে 
এই মাংসপেশীগুলো সাহায্য করে. ভলিউমও বাড়ায় । 


ঠোটের ব্যায়াম 

১) উপরের ঠ্োটাট একবার উপরের দিকে ও একবার পেছন দিকে 
সম্প্রসারত করুন। যাঁদ স্বাভাঁবকভাবে ঠেশটাট ন। নড়ে তবে আঙ্গুল বা 
পোন্সিলের সাহায নিয়ে ব্যায়ামাট করবেন । 


উচ্চারণ ৬৭ 


২) ঠেশট দুটো জিভ দিয়ে অল্প ভাঁজয়ে নিন । এবার ঠেশটে ঠেশট চেপে 
কাঁপিয়ে গুন্গুন করে গান গাইতে থাকুন। কিছুক্ষণ পর ভঁলউমটি 
বাঁড়য়ে দিন । 


৩) ঠেশটের পাশ দুটে৷ সামনের দিকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করুন যেন মনে 
হয় ঠোট ফোলাচ্ছেন । 


৪) ঠোট দুটো দিয়ে ধীর গাতিতে ভোমরার মত আওয়াজ তোলার চেষ্টা 
করুন। পরে গাঁত বাঁড়য়ে দিন । 


৫) খুব তাড়াতাঁড় বলুন 'পাখী পাকা পেঁপে খায় ॥ 
৬) ঠেণট দুটোকে সমতল ভাবে জোড়। লাগিয়ে চাপ দিন । 


৭) ঠেশট দুটোর সাহাযো বাভল্ল রকম আকৃতি তৈরী করুন । কোন সময 
ঠোট দুটো খুলে ছোট, মাঝারি ও বড় বৃত্তের আকার সৃষ্টি করুন অথবা ঠেশট 
সামনের দিকে নিয়ে এসে ছুুচলো৷ গঠন তৈরী করুন। আবার স্বাভাবক 
অবস্হায় নিয়ে আসুন । ব্যায়ামের সুবিধার জন্য নীচে কয়েকাট বিভিন্ন 
আকাতর ছবি দেয়৷ হ'ল । 





৮) ঘোড়ার মত ঠেশট দুটে। জোড়। করে, দুই ঠোটের মাঝখান 'দিরে জোরে 
বাতাস বের করে ঠোট দুটো দুতগাতিতে কাপান । 


চোয়াল 
আমাদের চোয়ালের হাড়টি মুখের হাড়গুলোর সঙ্গে কজার মত আটকে আছে । 
মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে এটি বন্ধ হয়ে যায় ও সম্প্রসারণের ফলে 
নীচের দিকে ঝুলে যায় । চোয়ালের এই অনায়াস ঝুলে যাওয়াঁটকেই 
কাজে লাগাতে হবে। সবরকম কাঠিন্য ও উত্তেজনা থেকেও চোয়ালাটিকে 


৬৮ উচ্চারণ 


মুন্ত রাখতে হবে । খুব সহজেই যাতে মুখ থেকে শব্দ বের হয় তার জন্য 
চোয়ালটিকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারত করা প্রয়োজন । নীচের ব্যায়ামগুলে। 
আয়নার সামনে প্রতিদিন অভ্যাস করুন_চোয়ালটি নমনীয় ও কর্ম তৎপর 
হবে। 


চোয়ালের ব্যান়্াম 


১) চোয়ালটিকে যতদূর সম্ভব ধীরে ধীরে 
একবার ডানাদকে ও একবার বাঁদিকে 
নিয়ে যান । হাতের আঙ্গুলগুলো 
চোয়ালের কজা ও িবুকের উপর 
আলতো করে বোলান । এবার একটু তাড়াতাড়ি চোয়ালাটকে ডানাঁদক 
থেকে বাদকে ও বাদক থেকে ডানাঁদকে 'নয়ে যান। চোয়ালটিকে 
এভাবে নড়ানর মধ্যে যেন কাঠিন্য না থাকে । খুব সতর্ক থাকবেন 
যেন ঘাড়ের জায়গায় কোন রকম উত্তেজন। না থাকে । 





২) চোয়ালাট ধীরে ধীরে উপরে ও নীচে 
সহজভাবে ওঠান ও নামান । কিছুক্ষণ পরে ওঠ। 
ও নামার গাতাট বাড়িয়ে দিন। সমস্ত রকম 
উত্তেজনা পারহার করবেন । 





৩) শন্ত আপেল বা ডশসা পেয়ার চিবোন ! এই ব্যায়ামাট সাত্যকার ব৷ 
কাপ্পানিক বস্তুর সাহাযোও করা৷ যেতে পারে। যে ভাবেই করুন না কেন, 
ঠেণট দুটো যেন খোল। অবস্থায় থাকে এবং জিভও বেশ সবলভাবেই নড়াচড়া 
করে। 


৪) শিস্‌ দেয়াও চোয়ালের একটি ভাল ব্যায়াম । শিস্‌ দেয়ার সময় বাতাস 
খুব স্বচ্ছন্দভাবে বোঁরয়ে আসে, চোয়াল নমনীয় অবস্হায় থাকে, গাল ও 
নাকের মাংসপেশীগুলো কাজ করতে থাকে । 


উচ্চারণ ৬৯ 


৫) চোয়ালাট যতদূর সম্ভব নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখুন । এবার মাথাটিকে 
ধীরে ধারে বাদক থেকে ডান দিকে ও ডান দিক থেকে বাঁদকে নিয়ে যান । 
কয়েক সেকেও এইভাবে করলে চোয়াল থেকে কাঠিন্য দূর হয়ে যাবে। 
আবার যখন চোয়ালটি উপরে তুলবেন, দেখবেন যেন চোয়ালটি চেপে 
বসে না থাকে । 


আগ লিক ভাষার উচ্চারণ 


অণ্চলভেদে মৌখিক ভাষারও রৃপভেদ আছে, আছে বিশিন্ট উচ্চারণভা্গ । 
বীরভূম অণ্চলের মানুষ যেভাবে উচ্চারণ করেন, বাকুড়ার মানুষ ত৷ 
করেন না। দাক্ষন বাংলার কথা ভাষা আর খুলনা-সাতক্ষীরা অগ্চলের 
কথ্যভাষার উচ্চারণবিধি এক নয় । পূর্ববঙ্গের মানুষ বাংলায় কথ। 
বললেও পশ্চমবঙ্গীয় মানুষের উচ্চারণাবাঁধ থেকে তা স্বতন্ত। পূর্ববঙ্গের 
মধ্যেও ঢাকার মানুষের কথ। বলার সুরের সঙ্গে বারশালের একেবারেই মিল 
নেই । কুমিল্লা অণ্ুলের মানুষের কথ বলার ভা্গ চট্টগ্রাম অণ্ুলের মানুষের 
কথ! বলার রীতি থেকে আলাদা । 


আঞ্চলিক ভাষার এই উচ্চারণ শুধু ব্যাকরণ পড়ে, আঁপানাহতি বা আভগশ্রাতির 
[নয়ম মুখস্ত করলেই আয়ত্তে আন। যাবে না। যে অণ্টলের ভাষা নাটকের পান্র- 
পাত্রীর মুখে দেয়৷ আছে সেই অগ্চলের মানুষদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশতে 
হবে, কান পেতে শুনতে হবে তাদের কথাবার্তার সুর ও ছন্দ, ঠোটের গোড়ায় 
ত.লে নিতে হবে সেই ধবানতত্ব ; তবেই সম্ভব হবে সাথক চারত্রাচন্রণ । 
গানের বাণী ও স্বরলাপ মুখস্ত করে যেমন গান শেখা যায় না, দরকার হয় 
সুরের কান: উপভাষার ক্ষেত্রেও তাই-দেশ-কাল-পান্র ভেদে ভাষার উচ্চারণের 
সুরাট কানে বাজা চাই। নীচে বাংলার বিভিন্ন অণ্টলের মৌখক ভাষার 
নিদর্শন দেয়৷ হল । 


আদর্শ কথাভাষা 


তখন তার বড়ো ছেলে ক্ষেতে ছিল, সে এসে বাঁড়র কাছে যেমনি পৌঁছুলো, 
ওম্ন নাচ গান বাজনার শব্দ শুনতে পেলো । তখন সে একজন চাকরকে 


৭0 উচ্চারণ 


ডেকে জিজ্ঞেস করল-এ সব ব্যাপার হচ্ছে কেন ;? তাতে চাকরাঁট বল্ল- 
আপনার ভাই ফিরে এসেছেন, আর আপনার বাবা তাকে ভালোয় ভালোয় 
[ফিরে পেয়েছেন বলে নাচ-গান খাওয়ান দাওয়ান ক'র্ছেন । 


ঢাকা (মানিকগঞ্জ) 


তার বর ছাওয়াল তখন মাঠে আছিলে। । সে বাড়ীর দিকে যতই আইগাইবার 
লাইগলো, ততই বাজনা আর নাচ শুইন্বার লাইগলো । তারপর একজন 
চাকররে ডাইকা জিগগাসা কৈল্লো- ইয়ার মানে কি 2 সে কৈলো - তোমার 
বাই আইচে, তারে বা'লে বা'লে পাইয়া তোমার বাপে এক খাওন দিচেন। 


চট্টগ্রাম 


তার বড় পোয়। বলং আছিল্‌। তে যয়ন্‌ ঘরর কাছে আইল, তয়ন্‌ নাচন- 
বাজন্‌ হুনিল। তে তার একজন গাউর্রে ডাই জিগাইল যে, কি হইয়ে 2 
তে তারে কইল্‌_আওনার বাই আস্যে, আওনার বাবে তারে আরামে পাইয়ারে 
এক নিঅন্মণ দিলে । 


বারশাল 


হে কালে হের বর' পোলা কোলায় আছিল । হে বারীর কাছে যাইয়া বাজন। 


নাচন। হৃনিতে পাইয়। একজন চাহর ডাকিয়। জিগাইল যে, এয়া কি? হে 
কৈল তোমার বাই আইছে. আর তোমার বাপ মন্ত খানা জোগার হর্ছে, 
কারণ ছোট পোলা বা'ল বা'লাইতে পাইছে । 


উত্তরবঙ্গ 


তখন তার বড়ে৷ বেঠা পাতার বাড়ী আছিল্‌। পাছোৎ তার আস্তে 
আস্তে বাড়ীর কাছোৎ যায়। নাচগানের শোর শুনবার পাইল্‌। তখন তায় 
একজন চেঙ্গরাক্‌ ডাকেয়া পুছ করিল ইগ্‌লা কি? তখন তায় তাক কইল-_ 
তোর ভাই আইচ্চে, তোর বাপ তাক ভালে ভালে পায়্যা একট। বড়ো ভাওরা 
করচে। 


উচ্চারণ ৪১ 


প্রুলিয়া-সিংভূম 

এ লোকটার বড়ো বেট! তেখ-নে ক্ষেতে গেলাছলো, সে ফিরতি সময়ে ষখ্‌নে 
আপনাদের ঘরের পাশে হাবড়ালো, তখনে লাচ বাজনার ধুম শুনতে পায়ে" 
একজন মুনিশকে বুলিয়ে পুছলেক্‌ যে এসব 'কসের লিয়ে হচ্ছে রে ? মুঁনিশট। 


বললেক_ তুমার ভাই আইছেন্‌ ন. এহাতে তুমার বাপ কুটুম খাওয়াছেন, 
কেন্ন উহাকে ভালায় ভালায় পাওয়া গেল্ছে । 


শ্রী 


হি সময় তার বর পুয়। ক্ষেতে আছল । হে বারীর ধার, আইলে নাচ 
গাওনার শব্দ হুনল। হে একজন চাকররে ডাইক্যা জিঘাইল-এ হরুল (ইতা) 
িয়োর 2 হে তা'রে কইল,-তুমার বাই বারীৎ আইছে, এর লাইগা তমার 
বাপ বরখানি [দছইন্‌, কারণ তারে ভালা-আপ্ত। ফির্য। পাইছইন্‌। 


এবার আগ লিক ভাষার বিশেষ সুর সম্পর্কে একট৷ ধারণ। উপস্থিত করাছ । 


থুলনা-যশোহর 

'ত হোনে বড়ে। ছল খাতছিল ( “চ' ও 'ছ'-র উচ্চারণ দস্তমূলীয় 'জ'-র মত ) 
সে আসে (আইসের 'ই'-র স্বপ্প উচ্চারণ হবে) বাড়ীর কাছে যেমনি 
পোঁছোনো, (চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ হবে না) অমাঁন নাচ গান বাঞনা শব্দ শুনতি 
('এ' কার 'ই' কার হয়ে যায়) পান। তহোনে একজন চাকররে ডাকে' 
[জিজ্ঞাসা (নাসিক্য ধবনির উচ্চারণ নেই) কল্প, “এসব ব্যাপার হচ্ছে ক্যানো ॥” 
তাতে চাকরডা €ট' হয়ে যায় 'ড') কোলে আপনার ভাই ফিরে (ইংরাজি 17 
উচ্চারণের মত আইছেন, আর আপনার বাব৷ তারে ভালয় ভালয় ফিরে 
পাইছেন বুলে €(ও-কার 'উ'-কার হয় ) নাচগান, খাওয়ান দাওয়ান্‌ 
করাতিছেন । 


অনুশীলনী 


১। আমি [চরদুর্দম, দুবিনীত, নৃশংস, 
মহা-প্রলয়ের আম নটরাজ, আম সাইক্লোন, আম ধ্বংস, 
আমি মহাভয়, আম আভশাপ প্থবীর, 


৭. 


আম 


আমি 
আম 


আম দুবরি, 

ভেঙ্গে কার সব চুরমার ! 

আম অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল, 

দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল ! 
মানি না ক' কোনো আইন, 


আম ভরা-তরী কার ভরা-ড্াব, আমি টপপেডো, আমি ভীম 


আম 
আমি 


রর 


রর 


আমি 


আম 
আম 


ভাসমান মাইন ! 
ধূর্জীট, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর 
বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধান্রীর ! 
বল বীর-_ 
[চির- উন্নত মম শির। 


আমি ঝঞ্চা, আম ঘুঁণি, 

পথ-সম্মুখে ষাহ। পাই যাই চার্ণি' 

আম নত্য-পাগল ছন্দ, 

আপনার তালে নেচে যাই, আম মযন্ত জীবনানন্দ, 

আমি হাস্বীর, আম ছায়ানট, আমি 'হিন্দোল, 

আম চলচণুল, ঠমাক' ছমাঁক' 

পথে যেতে যেতে চকিতে চমি' 

[ফং দিয়া দিই তিন দোল ! 

আম চপল!-চপল হিন্দোল্‌। 

তাই কার ভাই যখন চাহে এ মন যা”, 

শনুর সাথে গলাগলি ধার মৃত্যর সাথে পঞ্জা, 

আম উন্মাদ, আম ঝঞ্ধা ! 

মহামারী, আম ভীতি এ ধরিনীর | 

শাসন-প্রাসন, সংহার, আম উষ্ণ চির-অধীর । 
বল বীর- 

আমি চির-উন্নত শির ! 


আম 
আম 
আম 


আম 
মম 

আম 

আ'মি 


আম 
আমি 
আম 
আম 
আমি 
আমি 


আমি 
আম 


আ'ম 


৭৩ 


আমি চির-দুরত্ত দুদ, 
দম, মম প্রাণের পেয়াল। হর্দম্‌ হ্যায় হম 
»”-ভরপুর-মদ 
হোম-শিখা, আমি সাগ্িক জ্রমদাগ্ি, 
যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আম আগ্ন ! 
সৃষ্টি, আম ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি ম্মশান, 
আমি অবসান, নিশাবসান ! 
ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাদ ভালে সূর্য, 
এক হাতে বাক৷ বাশের বাশরী আর হাতে রণ-তৃর্য | 
কৃষ-কণ্ঠ মস্থন-বিষ পিয়। ব্যথা-বারাধর ! 
ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধার। গঙ্গোতীর, 
বল বীর-- 
[চর উন্নত মম শর ! 


সন্ন্যাসী, সুর-সোনিক, 

যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গোরক। 

বেদুঈন, আম চোঙ্গস, 

আপনারে ছাড়া কাঁর না কাহারে কুঁণিশ ! 
বজ্র, আম ঈশান-বিষাণে ওগ্কার, 
ইম্্াফলের শিক্ষার মহা-হুজ্কার, 
পিনাক-পাঁণর ডমবু ব্রিশূল, ধর্মরাজের দও, 
চক্র মহাশঙ্খ, আম প্রণব নাদ-প্রচণ্ড ! 

ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিন্র শিষা, 

দাবানল দাহ, দহন কাঁরব বিশ্ব 

প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস_ আমি সৃষ্টি বৈরী মহান্রাস, 
আম মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রাবির রাহু-গ্রাস ! 
কভু প্রশাস্ত,_কভু অশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারী, 
অরুণ খুনের তরুণ, আম 'বাঁধর দর্প-হারী । 


৭৪8 


উচ্চারণ 


আমি প্রভঙঞ্জনের উচ্ছাস, আম বারাধর মহাকল্লোল, 
আম উজ্ব্বল, আম প্রোজ্জল, 
আম উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উমির হিন্দোল্-দোল !-_ 


আম বন্ধন-হার৷ কুমারীর বেণী, তশ্বী-নয়নে বহি, 
আমি ষোড়শীর হাঁদ-সরাঁসজ প্রেম উদ্দাম, আম ধান্য ! 
আম উন্মন মন উদাসীর, 
আম বিধবার বুকে কুন্দন-শ্বাস, হা-হৃতাশ 
আমি হুতাশীর | 
আম বাত ব্যথ৷ পথবাসী 'চির-গৃহহার যত পাঁথকের, 


আম অবমানতের মরম-বেদনা, বষ-জ্বালা, 'প্রয়লাঞ্চিত বুকে 


গাঁত ফের। 
আম আঁভমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথ৷ সুঁনাবিড় 
[চিত- চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ 

কুমারীর । 


আম গোপন প্রিয়ার চাঁকত চাহনি, ছল-ক'রে দেখা অনুখণ, 
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাকন চুঁড়র কন-কন্‌। 


আমি চির শিশু, চির কিশোর, 
আম যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আচর কাচলি নিচোর ! 
আম  উত্তর-বায়:, মলয়-আনল, উদাস পূরবী হাওয়।, 


আ'ম পাঁথক-কাঁবর গভীর রাগণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া । 
আ'ম আকুল নিদাঘ-তয়াষা, আমি রোদ্র-রুদ্র রাঁব, 

আম মরু-নির্কর ঝরঝর, আম শ্যামলিমা ছায়া-ছবি ! 

আম তুরীয়ানন্দে ছুটে চল এ কি উন্মাদ, আম উন্মাদ ! 
আমি সহসা আমারে চিনোছ, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাধ । 


[ বিদ্রোহী-নজরুল ইসলাম | 


উচ্চারণ ৭৫ 


। 


স্বপ্ন দেখা ভুলেই গিয়োছল গায়ের লোক, এবার বদ্ধ ডোবায় 
[িল পড়েছে । কাঁদন ধরেই ঘুর ঘুর করছে শহুরে ছেলেটা_ 
কথাগুলো বেশ, নতুন আশায় দুলে ওঠে মন । কিন্তু না, 
হট বললেই হুট কর৷ কি আমাদের সাজে ; চলো সব নবীন 
বুড়োর বাঁড় । সে বুঝদার লোক, কথার ওজন আছে । শাস্ত্রে বলে_ 
[তিন মাথা যার, বৃদ্ধি নেবে তার । 
নবীন মাঝ মন দিয়ে শুনলে ওদের কথা । চোখ বুজে একবার 
তার চারকুঁড় তিন বয়সের ঘাঁনটানা অতাঁত জীবনটা ঘুরে 
এলো, তারপর ছানিপড়া চোখটা টানটান ক'রে যেন সামনে 
বস৷ জ্রোয়ানগুলোর আগামী দিনগুলোতে চোখবুলয়ে নিয়ে 
শুরু করলো--'শোন তবে বাছারা, সন্তান সম্ভব৷ হয় ষখন 
আমাদের মেয়েরা ন'মাসের সময় আমরা তাদের সাধ দিই, 
তখন তাদের কি বাল জানিস 2 সামনের কাঁদন তোমাকে কত 
কণ্ত কত যন্নণ।, কত রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যেতে হবে' যেগুলে। 
তোমার সহ্য করতে হবে সেই সুন্দর, উজ্জ্বল, ঝলমলে 'দিনটার 
কথ। মনে রেখে । যোদন তুমি মা হবে, মা বলে ডাকবে তোমায় 
তোমার সন্তান । মা ডাকের চেয়ে বড় ডাক মেয়েদের আর ক আছে! 
একটু থেমে নবীন বুড়ে৷ যোগ করলো-_“আর তোরা তে। জানিস, 
বোশ বয়সে প্রসব হলে কষ্চ একটু বেশিই হবে । 
দক্ষ ধানুকীর লক্ষ্যভেদ | 
খুঁশর [ঝলক খেলে গেলে৷ উপস্থিত সবার চোখে 
শন্ত হয়ে উঠলে হাতের পেশী- 
উত্তর পেয়ে গেছে তারা ।' 
| নবীনমাঝি ] 


'সত্য সেলুকস ! কি বাচত এই দেশ ! দিনে প্রচও সূর্য এর গাঢ়নীল 
আকাশ পুঁড়য়ে নিয়ে যায় ; আর রাপ্িকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে 
নদ্ধ জোতস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রান্নে অগণ্য উজ্ছ্ল 
জেগাতিপূঞ্জে ধখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বাস্মিত আতঙ্কে 
চেয়ে থাঁক। প্রাবুটে ঘনকৃফরাশ গুর্ুগন্তীর গর্জনে প্রকাও দৈতাসৈন্যের 
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মত এর আকাশ ছেয়ে আসে ; আমি নির্বাক হয়ে দাড়িয়ে দেখি । এর 
অদ্রভেদীতুষারমৌলি নীলাহমাদ্রি স্হিরভাবে দাঁড়য়ে আছে । এর [বিশাল 
নদনদী ফোঁনল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে । এর মরুভূমি স্েচ্ছাচারের মত 
তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে । কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথ। 
উঁচু করে দাঁড়য়ে আছে, কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চাঁরাদকে ছাড়য়ে 
পড়েছে । কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গম পরবতিসম মন্থর গমনে চলেছে; 
কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক রেখায় পড়ে আছে ; কোথাও বা 
মহাশ্ঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জন বনমধ্যে শূন্যপ্রেক্ষণে চেয়ে আছে । 
আর সবার উপরে এক সৌম্য-গোর, দীর্ঘকান্তজাতি এইদেশ শাসন করছে । 
তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শান্ত, চক্ষে সূর্ষের দীপ্তি, বক্ষে 
বাত্যার সাহস ।' 

| চন্দ্রগুপ্ত- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | 


৪ । 'ঠাস্‌ ঠ1স্‌ দুম্‌ দ্রামৃ, শুনে লাগে খট-কা- 
ফুল ফোটে ; তাই বল! আম ভাব পটকা! 
শশাই শশই পন্‌ পন্‌ ভয়ে কান বন্ধ 
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ ; 
হড়মুড় ধুপধাপ-ও্কি শুঁন ভাই রে! 
দেখছ ন। হিম পড়ে_যেও নাকে বাইরে । 
চুপ চুপ এ শোন! ঝুপ্‌ ঝাপ ঝ»--পাস ! 
চাদ বৃঝি ডুবে গেল 2 গব্‌ গব গ-বাস ! 
খ্যাশ- খ্াাশ ঘণাচ- ঘশ্যাচ, রাত কাটে এ রে! 
দুড় দাড়: চুরমার--ঘুমভাঙ্গে কই রে। 
ঘর্‌ ঘর্‌ ভন্‌ ভন্‌ ঘোরে কত চিন্তা 
কত মন নাচে শোন্-ধেই ধেই ধিন্তা 
ঠং ঠাং ঢং ঢং, কত ব্যাখ্যা বাজে রে_ 
ফট্‌ ফট্‌ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে! 
হৈ হৈ মার্‌ মারু 'বাপ বাপ: চিৎংকার-- 
মালকৌচ। মারে বুঝি ? সরে পড়্‌ এইবার ।' 


( শব্দকস্পদুম--সুকুমার রায় ) 
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'দূরে এ যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গবাক্ষহীন অগ্নুদ্গারী সৌধমালা দেখিতেছ, 
উহাই রৌরব; ইতরপ্রকীতি পান্পীগণ তথায় বাস করে, আর সম্মুথে 
এই যে গগনচুষ্বী তাম্রচুড়রন্তবর্ণ অলিন্দ পাঁরবেষ্টত আয়তন, ইহাই 
কুন্তীপাক । "এই মণ্প বহৃযোজনবিস্তুত, উচ্চছাদ, বাম্পসঙ্কাকুল, গম্ভীর 
আকারে বিধূনিত। উভয় পার্খে অ্বলস্ত চুল্লীর উপর শ্রেণীবদ্ধ আতকায় 
কুন্তনকল সাঁজ্জত আছে, তাহা হইতে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ বাম্প আঙনাদ 
উর্থত হইতেছে । নীলবর্ণ যমাঁকংকরগণ ইন্দন নিক্ষেপের জন্য মধ্যে 
মধ্যে চুল্লীদ্ধার খুলিতেছে, জ্বলস্ত অনলচ্ছটায় তাহাদের মুখ উক্কাপিণ্ডের 
ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে । "এই যে রজতাঁনমিত কিংকিনীজ্ালমাওত 
সুবৃহৎ কুম্ভ দোঁখতেছ, ইহাতে নহৃষ যযাত দুক্মন্ত প্রভাতি মহাযশ। 
মহীপালগণ পারপক্ক হইতেছেন । --"এ যে বৈদূযখাঁচিত 'হিরন্ময় কুন্ত 
দেখতে, উহার তপ্ত তৈলে ইন্দাদ দেবগণ মধ মধ্যে অবগাহন কাঁরয়া 
থাকেন। গোঁতমের আভশাপের পরে সহত্রাক্ষ পুরন্দরকে বহুকাল এই 
কুম্ভ মধ্যে বাস কাঁরতে হইয়াঁছল । 'িনরবাচ্ছন্ন অগ্মিপ্রয়োগে ইহার 
আদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে । এঁ যে রুদ্রাক্ষমালাবোষ্টত গোরিকবর্ণ প্রকাও 
কুম্ভ দোঁখতেছ, ইহার অভ্যন্তরে ভার্গব দৃবসিা। কেইশিক প্রভাতি 
উগ্রতপা মহধিগণ সিদ্ধ হইতেছেন । 

| জাবালি--রাজশেখর বসু | 


'তুমিও আইস. দেবা, তুম মধুকরী 
কপ্পনা ! কাবর চিত্ত ফুলবন মধু 
লয়ে, রচ মধুচরু, গোৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবাধ । 
কনক-আসনে বসে দশানন বলী_ 
হেমকুট-হৈমাশরে শৃঙ্গবর যথা 
তেজঃপু্জ । শতশত পান্রমিত্ত আদ 
সভাসদ, নতভাবে বসে চার দিকে । 
ভূতলে অতুল সভা-স্ফটিকে গাঠত; 
তাহে শোভে রত্বরাজ, মানস-সরসে 
সরস কমলকুল বিকাঁশত যঞ্থী ৷ 


৭৮ 


শ্বেত, র্ত, নীল, পাত স্তম্ভ সার সারি 
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমাতি, 
বস্তার অযুত ফণা, ধরেন আদরে 
ধরারে। ঝুলছে ঝলি ঝালরে মুকুতা, 
পদ্মরাগ, মরকত, হারা ; যথা ঝোলে 
(খাঁচত মুক্‌লে ফুলে) পল্লবের মাল। 
রতালয়ে । ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে 
রতনসন্তভবা বিভা-ঝলাস নয়নে ! 
সুচারু চামর চারুলোচনা কিজ্করী 
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোল 
চন্দ্রানন। । ধরে ছন্র ছত্রধর ; আহা 
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুঁড় 
দাড়ান সে সভাতলে ছন্রধর-রূপে 1 
ফেরে দ্বারে দৌবারক, ভীষণ মূরাতি, 
পাওব-শাবির দ্বারে র্যদ্রেশ্বর যথ। 
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বাহ, 
অনন্ত বসম্ত-বায়;, রঙ্গে সঙ্গে আনি 
কাকলী লহরী, মার ! মনোহর, যথ। 
বাশরীস্বরলহরী গোকূল 'বাপনে ! 
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি 
ময়, মাণময় সভা, ইন্দ্রপ্রচ্ছে যাহা 
স্বহস্তে গাঁড়ল। তুমি তুষিতে পৌরবে 7 
এ হেন সভায় বসে রক্ষকুলপাতি, 
বাক্যহীন পুন্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে 
আবরল অশ্রুধারা-তিতিয়৷ বসনে, 
যথা তরু, তাক্ষ শর সরস শরীরে 
বাঁজলে, কাদে নীরবে । কর যোড় কাঁর, 
দাড়ায় সম্মুখে ভগ্রদত, ধূসারত 
ধূলায়, শোণিতে আর্দ' সর্ধ কলেবর । 

| মেঘনাদবধ কাথ্থা-_মাইকেল মধুসূদন দত্ত ] 
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ধবল নামেতে গার হিমাদ্ুর শরে-_ 
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন : 
সতত ধবলাক্কৃতি, অচল, অটল ; 

যেন উদ্ধর্ববাহ্‌ সদা, শুভ্রবেশধারী, 
নিমগ্ন তপঃদাগরে ব্যোমকেশ শূলী_ 
যোগীকুলধ্যেয় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন, 
তরুরাজী, লতাবলী, মুকুল, কুসুম- 
অন্যান্য অচলভালে শোভে ষে সকল, 
€ যেন মরকতময় কনককিরীট ) 

না পরে এ গিরি, সবে কার অবহেলা, 
বিমুখ পৃাথবীপাতি পৃথবীসুখে যেন 
1জতেন্দ্িয় ! সুনাদনী বিহাঙ্গনীদল, 
সুনাদী বিহঙ্গ, আল মন্ত মধুলোভে, 
কভু নাহ ভ্রমে তথা ! মৃগেন্দ্র কেশরী, 
করীশ্বর,_-গিরীশ্বরশরীর যাহার,.-_ 
শার্দূল, ভল্লুক : বনচর জীব যত- 
বনকমাঁলনী কুরাঙ্গনী সুলোচনা,_ 
ফাঁণনী মানকুত্তল।, বষাকর ফণ্ী,_ 
না যায় নিকটে তার-_ বিকট শেখর ! 
অদূরে ঘোর তামর গভার গহবরে, 
কলকল করে জল মহাকোলাহলে, 
ভোগবতী স্রোতম্বতী পাতালে যেমতি 
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন, 
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বত, 
নিঃশ্বাস ছাড়েন যেন সর্বনাশকারী ! 
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,_ 
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী, 
সকলোর অগম- দুর্গম দুর্গ যেন ! 
ধদিবানশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে, 
ভূতনাথ সঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন। 


৮০ 


উচ্চারণ 


এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর 
কেন গে বাঁসয়। আজ, কহ পদ্াসন। 
বীণাপাণি 2 কবি, দোব, তব পদাস্বজে 
প্রণাম, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময় ! 
তব কপা-মন্দর দানব-দেব-বল, 

শেষের অশেষ দেহ-দেহ এ দাসেরে ; 
এ বাক্‌সাগর আম মাথ সযতনে, 
লভি, মা. কাঁবতামৃত_ নিরুপম সুধা ! 
আকণুনে কর দয়া, িশ্বাবনোঁদানি ! 
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্হাণুর ললাটে, 
তাহার আভায় শোভে ফুলকুলদলে 
নিশার শিশিরবিন্দূ, মস্তাফলর্পে !_ 


[ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য-মাইকেল মধুসূদন দত্ত ] 


'অধর নিস্পিস্‌ 
নধর কিস্মিস্‌ 

রাতুল তুল্তুল্‌ কপোল 
ঝরলে। ফুল-কুল, 

করলে গুলভুল 

বাতুল বুলবুল চপল। 
নাসায় তিলফুল 

হাসায় বিল্কুল, 

নয়ান ছল ছল উদাস, 
দৃষ্টি চোর-চোর 
মি্টি ঘোর ঘোর, 

বয়ান চল্‌ চল্‌ হৃতাশ ! 


৮১ 


অলক দুল্‌ দুল্‌, 
পলক ছঢুল্‌ ঢুল্‌, 

নোলক চুম খায় মুখেই, 
[হঙূল টুক্‌টুকৃ 

দোলক ঘুম যায় বুকেই ৷ 
ললাট ঝল্মল 
মলাট মল্মল 

[টিপ-ট টল-ল 'সাঁথর, 
ভুরুর কায় ক্ষীণ 
শুরুর নাই চিনৃ 

দীপটি অল্জ্বল্‌ দিতির ।' 


[ প্রিয়ার রূপ-নজরুল ইসলাম ] 


হে ঈশ্বর, 

অন্তয্ঠামী দেবত। বিশ্বের, 

যথার্থ সত্যের পথ 

দাও দেখাইয়। মোরে ।_ 

সত্যই সত্যের কঙ্কাল আম 
কাঁরতোছ প্জা- 

কোথ। সত্য, কোন কম্পলোকে ১ 
থেকো ন৷ লুকায়ে আর- 
শাস্ত্রে জটিল আবর্তমাঝে_ 
একবার নেমে এস, মুত্তকার 
ধরণীর' পরে ! তারম্বরে 

মন্ম মোর কহে বার বার, আবিচার 
আবচার ! আঁবচার করিয়াছ 
জানকীর প্রাতি, অবিচার করিয়াছ 
প্রফুল্ল কুসুমসম স্ফুটোন্মনখ 


৮৭ 


১০। 


১১ । 


সুকুমার যুগল শিশুর প্রাতি, 
আবচার কারয়াছ মাতা ভ্রাতা, 
আত্মীয়-স্বজন প্রাতি, নিজ 
হৃদয়ের প্রাতি ৷ 

আবচার, কারে প্রাতি আবচার 
রাজধর্মা নহে । 

দু সত্য রক্ষা৷ হেতু বুঝ হায়_ 
মহা সতে। দিছি অলাঞ্জলি ! 
কে বালবে- ? 

শাস্ত্রের বচন সত্য-কিন্ব৷ সত্য 
এই মোর মর্মভাঙ্গ৷ 

মর্মের কাহনী ।' 


[ সীতা_যোগেশচন্দ্র চোধুরা | 


'প্জাম্ছানে দীপ নাই-কাষ্ঠখণ্ড মানলে আগ্ন আাীলিতোছিল, তদালোকে আত 
অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল, নিকটে পূজা, হোম, 
বাঁল প্রতীতির সমগ্র আয়োজন ছিল । বিশাল তরাঙ্গণীহদয় অন্ধকারে 
[বস্মৃত হইয়া রাহয়াছে । চেন্র মাসের বায়ু অপ্রাতহত বেগে গঙ্গাহদয়ে 
প্রধাবত হইতোছিল ; তাহার কারণে তরঙ্গাঁভিঘাতজনিীত কলকল রব, 
গগন ব্যাপ্ত কারতোঁছল । শ্মশানভূমিতে শবভুক্‌ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে 
কাঁচৎ ধ্বনি কারতোছিল !' 

| কপালকুওল।-বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ, 
ধুলায় ধূসর রংক্ষ উত্ভীন পিঙ্গল জটাজাল, 
তপগ্রক্রষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল 
কারে দাও ডাক-__ 
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ?। 


৮৩ 


ছায়ামৃতি যত অনুচর 
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্‌ ছিদ্র হতে ছুটে আসে! 
কী ভীত্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ-আকাশে 
নিঃশব্দ প্রথর_ 


ছায়ামূতি তব অনুচর ॥ 


মন্তশ্রমে *বাঁসছে হতাশ । 
রাহ রাহ দহি দহি উগ্র বেগে ডীঠছে ঘুরিয়া, 
আবতিয়া তৃণপর্ণ, ঘূ্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া 
চূর্ণ রেণরাশ- 
মন্তশ্রমে *বসিছে হৃতাশ ॥ 


দীপ্রচক্ষু হে শীর্ণ সন্্যাসী, 
পদ্মাসনে বস আস রন্তনেত্র তুলিয়া ললাটে 
শৃঙ্চজল নদীতীরে, শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে, 
উদাসী প্রবাসী 
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ব্যাসী ॥ 


অলিতেছে সম্মুখে তোমার 
লোলুপ চিতাগ্নীশখা লৌহ লোহ বিরাট অগ্ধর_ 
[নাখলের পাঁরত্যন্ত মৃতন্তুপ বিগত বংসর 
কার ভস্মসার- 
চিত জ্বলে সম্মুখে তোমার ॥ 


হে বৈরাগী, করে৷ শাম্তপাঠ | 
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দাক্ষণে ও বামে-- 
যাক নদী পার হয়ে, যাক চল গ্রাম হতে গ্রামে, 
পূর্ণ কার মাঠ । 
হে বৈরাগী, করে৷ শা্তপাঠ 


৮৪ 


১৭। 


সকরুণ তব মল্র-সাথে 
মরমভেদী যত দৃঃথ বিস্তারিয়। যাক বিশ্ব-পরে_ 
ক্লাস্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহবীর শ্রান্ত স্বরে, 
অ*বথছায়াতে_ 
সকরূণ তব মন্ব-সাথে ॥ 


দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ 
তোমার ফুৎকারক্ষুত্ধ ধুলা-সম উড়ক গগনে, 
ভরে দিক নিকুঞ্জের স্মলিত ফুলের গন্ধ-সনে 
আকুল আকাশ-_ 
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ ॥ 


তোমার গেরুয়। বস্ত্রা্ল 
দাও পাতি নভস্তলে-_বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়। 
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী হয়৷ 
চিন্তায় বকল- 
দাও পাত গেরুয়া অণুল ॥ 


ছাড়ে। ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ ! 
ভাঙয়। মধ্যাহতন্দ্রা জাঁগ উঠি বাহিরিব দ্বারে 
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে 
নিস্তব নিবকি__ 
হে ভৈরব. হে রুদ্র বৈশাখ 


| বৈশাখ--রবীন্দ্রনাথ গাকুর ] 


'অপূর্ব আলোকছট৷ উদয় অচলে, 
অপূন্ব পুলক জাগে হৃদয়-কমলে ! 
বুঝতে না পারি 

কি অজ্ঞাত আকর্ষণে 

উদ্বেলিত হৃদয় আমার ! 


১৩। 


* ৮৫ 


কহ বিভাবসু, 

কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ? 

কেন এই উচ্চ উদ্দীপন ? 
নীচ-কুলোন্তব রাধার নন্দন আম 
সৃত পুর আঁধরথ সৃত ; 

কিন্তু যবে প্রণাম তোমায় দেব' 
আনন্দে অধীর-_ 

শুনি যেন অশরীরী বাণী 

ধীরে পশে কর্ণে মোর- 

[দবাকর আকর আমার, 

স্বর্ণ-সূত্রে সম্বন্ধ স্থাপিত 

আঁভমানে স্ফরে এ অন্তর ; 

[দন দিন দিনকর সনে 

কত আশা কত সাধ 

কত 'বাচন্র কম্পন। 

রেখায় রেখায় ফোটে অন্তরে আমার । 
বুঝতে না পারি 

[কিবা মোহনী-মায়ায় 

সমাচ্ছন্ন প্রাণ !' 


[ কর্ণাজ্্ম- অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ] 


'মৃদঙ্গ মুরুজ বাজে তাতাথৈ তাথেৈয়। বাজে ॥ 
তাথেয়। থেয়। মৃদন্গ মধুর বাজে ॥ 
সবহু* যল্ল মেলি বাজে করতালি আরে ॥ 
রাসমওলী মাঝে গোপাঙ্গনাগণ পদচালে 

ভাঙ্গ কার আরে । 
দিবা সেই ভূরু ষে কার চালন মাধুরী । 
1কব। সেই অঙ্গভারঙ্গ গগন ভাঙ্গমা । 
কিবা সেই নেব্রগাতি বিজুরী উপমা ॥ 


৮৬ 


১৪ । 


উচ্চারণ 


তাথেয়। থৈয়। মৃদঙ্গ মধুর বাজে 
সবহৃ* যন্ত্র মোল বাজে করতালি আরে ॥ 


[ রাসলীলা-রাজ। ভাগ্যচন্দ্ 


'অন্তর্্যামী জীব মাত্র, 

যাঁদ আত্ম হতে স্বতন্তর না করে অন্তর । 
শুন ধন্ম, 

[ববাহবন্ধন সমাজগঠনহেতু ; 

সাম্রাজ্যের সৃষ্টি সমাজরক্ষার তরে । 
ধর্মরাজ্য নহে যে সাম্রাজ্য, 

লয় তার বাঞ্ছনীয় সদা, 

[বশেষতঃ কর্মক্ষেত্র এ ভারতভূমে । 

এ পৃথিবী ঈশ্বরের প্রাসাদস্বরৃপ, 
সপ্তদীপর্প প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ভক্ত, 
প্রতোক প্রকোষ্ঠে কর্ম হয় ভিন্ন ভিন্ন । 
জস্বদ্বীপ দেবালয় তার ; 

সুন্দর এ দ্বীপ উপাসন। মন্দির ধরার । 

এ দেশের অধিবাসী পায় পূজা আঁধকার 
পূর্বকমফলে ; ব্যথশ্রমে নাহ দেয় মন 
উদর পূরণহেতু । হেথা শ্যামল৷ মোঁদনী 
উৎপাদনী শন্তি ধরে চমৎকার, 

খরধারা ম্লোতস্বতী বছে ক্ষেত্রে ক্ষেতে 
উর্বরত৷ করিয়া প্রদান, আছে বহু উপাদান 
দেবসেব৷ প্রয়োজন করিতে সাধন । 

অয়স শীসক তাম্র রজত কাণ্চন, 

আভরণ তরে মাঁণ 'বাবধ রতন, 

রাক্ষত যতনে গুপ্ত খাঁনর ভিতর ৷ 
ফলফুল শস্য ওষাঁধ ভেষজ, 

সহজে সকাল প্রাপ্য) সাধকের প্রয়োজন মত । 


১ 
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কীট ক্ষম ক্ষোমবন্ত্র সূত্ররচনায় ॥ 

কার্পাস শিমূল, লোম পশুকুল 

দেয় নরে হাতে তুলি শীতের বারণ তরে । 

দারু শৈল লোহ চুণাদি যোজক বস্তু, 

প্রকৃতি আপন করে রেখেছে প্রস্তুত করে, 
মন্দির অন্দরে সুন্দর সুন্দর কক্ষ কাঁরত '[নম্মাণ । 
হেথা অশন বসন শয্যা সজ্জা ধন, 

দেবোদ্দেশে অগ্রে করে নিবেদন, 

তবে লোক প্রসাদ ভুজিবে । 

রাঁঞ্জতে নিজের মন কোনো ধন ন৷ কাঁরবে ঝবহার ; 
সব দেবতার, তুমিও তাহার : 

দাস্যে তার জীবন যাপন কার, 

আ্তমে ব্রন্মের অংশ বক্ষে হবে লীন ।' 


[ যাজ্ঞসেনী-_অমৃতলাল বসু ] 


'তন্র ত্বাভনয়সৈব প্রাধাণ্যামতি কথ্যতে । 

আঙ্গিকো বাচিকস্তদাহার্যযঃ সাত্বকোহপরঃ ॥ 
চতুর্ধাভিনয়স্তন আঁঙ্গকোহঙ্গৈনির্দে শিতঃ | 

বাচ। বিরাচতঃ কাব্যনাটকাদিষু বাঁচিকঃ ॥ 
আহারে হারকেয়ুরবেষাঁদ ভিরলঙ্কা তঃ । 
স্যাত্ুকঃ সান্তকৈভাবৈর্ভাবজ্জঞেন বিভাবিতঃ ॥ 
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুবেদাঙ্গসম্ভবমূ 

জাগ্রহ পাঠ্যং খধেদাৎ সামেভ্যোগীতমেব চ 
যজুর্বেদাদভিনয়ান্‌ রসানাথর্বনাদপ । 

ন তজজ্ঞানং ন তচ্ছপ্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা। 
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাটোহাস্মিন্‌ যন্ন দৃশ্যতে । 


[ নাটাশান্ত্র--ভরত ] 


৮৮ উচ্চারণ 


১৬ । হে ভারতভ্ীম, এক সময়ে তুমি প্রবীণ বার্ধবান্‌ পুরুষাঁদগের তপোভূমি 
ছলে ; তখন রাজার রাজত্বও তপস্যা ছিল, কাঁবর কাঁবত্বও তপস্যারই নামান্তর 
ছিল । তখন তাপস জনক রাজ্যশাসন কাঁরতেন ; তখন তাপস বালীীকি 
রামায়ণগানে তপগঃপ্রভাব উৎসারিত কারয়৷ দিতেন ; তখন সকল জ্ঞান, সকল 
1বদ্যা, সংসারের সকল কঠব্য, জীবনের সকল আনন্দ, সাধনার সামগ্রী ছিল । 
তখন গৃহাশ্রমও আশ্রম ছিল, অরণ্যাশ্রমও আশ্রম ছিল । আজ যে কুলত্যাগিনী 
সংগীতবিদ্য। নাট্যশালায় বিদেশী বংশীর কাংস্যক্ঠে আর্তনাদ কাঁরতেছে, 
প্রমোদালয়ে সুরাসরোবরে স্মীলিতচরণে আত্মহত্যা করিয়৷ মারতেছে, সেই 
সংগীত একাদন ভরত-মুনির তপোবলে মুতিমান হইয়। স্বর্গকে স্বগাঁয় করিয়া 
তুলয়াছিল; সেই সংগীত সাধকশ্রে্ঠ নারদের কীণাতন্ত্রী হইতে শুভ্ররাশ্মি- 
রাঁশর ন্যায় বিচ্ছুরত হইয়। বৈকুষ্ঠাধপাতির বিগালত পাদপদ্র-নিস্যন্দিত পুণ্য 
নিঝণরণীকে ম্লান মঙলোকে প্রবাহিত কাররাছিল । হে দুর্ভাগনী ভারতভ্াম, 
আজ তাঁমি কশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদিগের ক্লীড়াভ্মী ; আজ 
তোমার যজ্জবোদর পুণা মুত্তক। লইয়া অবোধগণ পুত্তলিকা নির্মাণ 
কাঁরতেছে ; আজ সাধনাও নাই, 'সাদ্ধও নাই : আজ বদ্যার চ্ছলে বাচালতা।, 
বর্ষের চ্ছলে অহংকার এবং তপস্যার স্হলে চাতুরী 'বিরাজ করিতেছে । যে 
বন্রবক্ষ বিপুল তরণী একাঁদন উত্তাল তরঙ্গ ভেদ কাঁরয়া মহাসমুদ্র পার হইত 
আজ সে তরণীর কর্ণধার নাই; আমর কয়েকজন বালকে তাহারই কয়েক- 
খণ্ড জীণ" কাষ্ঠ লইয়। ভেল। বাঁধয়া আমাদের পাল্লপ্রান্তের পঙ্কপন্ধলে ক্লীড়৷ 
কারতোছি এবং শিশুসুলভ মোহে, অজ্জঞানসুলভ অহংকারে কম্পন করিতোছি-_ 
এই ভগ্ন ভেলাই সেই অণ“বতরী, আমরাই সেই আর্ধ এবং আমাদের গ্রামের 
এই জীর্ণপন্রকলুষিত জলকুওই সেই অতলস্পর্শ সাধনসমুদ্র । 


ভাব ব্যঞ্জনা 





ভাব ব্যঞ্জনা 





সব কিছুর আগে, প্রতোকটি সংলাপের অন্তরতর সত্যকে পূর্ণ মূল্য দিতে 
চে্টা করতাম | 
_ এন. চেরুকাশোভ 


পেশাদার ও অপেশাদার আঁভনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি হল, 
অপেশাদার আঁভনেতার একই সুরে সংলাপ বলার প্রবণতা থাকে । এর সহজ 
কারণ হল, তারা সংলাপগুলে। নিয়ে গচল্তা' করেন না। 

[ন এইচ. কার্টমেল 


আভনেত৷ শুধুমাত্র কিছু তথ্য পৌছে দেবার জন্য সংলাপ বলেন না । ভাব 
জাগাবার জন্যই ?তনি সংলাপ বলেন,_জ্ঞান বিতরণের জন্য নয়। 
- রবার্ট সোনাকন ম্যামেনৃ 


ভাব যেমন মুভমেণ্টকে পারচালিত করে, ঠিক তেমাঁন বাচনভাঙ্গকেও 
নিয়ল্লণ করে। 
_- কেনেথ্‌ নাটালু 


কণঠস্বরের মাধ্যমে ভাবের আন্তরিকতা, গভীরতা ও প্রতায়ের প্রকাশ তখনই 
সম্ভব যখন সেই ভাব হদয়ের অন্তগ্ছল থেকে উৎসারত হয় । 
_ আলেকজাগার ভীনূ 


৯৭ ভাব ব্যজন। 


মানুষ রয়েছে তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পাঁরবেশের মধ্যে ৷ বাইরের 
পরিবেশ থেকে রৃপ-রস-শব্দ ও স্পর্শের প্রত্যয় আসছে ইন্দ্িয়পথে, প্রতায়গুলি 
এসে মনে জাগাচ্ছে ভাবের আন্দোলন । অন্তরে রয়েছে ভাব, স্মাতিতে 
বাচন্র প্রত্যয়, চেতনায় প্রকাশশীলতা- প্রকাশক্ষমত৷ এবং বাসন প্রকাশের 
ইচ্ছা-সমাজের সকলের কাছে আঁভজ্ঞত ব৷ উপলান্ধকে ব্ন্ত করার 
ব্যাকুলতা । 

_ ডঃ সাধন কুমার ভট্রাচার্য 


আভনেতা৷ চেন্টা করে নানা ধরনের ক্রিয়াকৌশলের সাহায্যে যে ভূমিকায় 
অভিনয় করছে তার মনের এবং অন্তরের ভাবাবেগকে দর্শকমনে সঞ্চালন 
করতে । 

-_ অশোক সেন 


অনেক অনাভজ্ঞ রসবোধহীন অভিনেত৷ ঘন ঘন হাততালির প্রত্যাশায় অনেক 
স্হানে অধথ। চীংকার কারয়। বসেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে__দর্শকমণ্লীকে বিরন্ত 
কর৷ হয় মান্। হয়তে৷ বীর রসের অভিনয় কারতে হইবে, কিন্তু বীর যে সর্বদাই 
চীৎকার কারবে, এমন কোন লেখাপড়া নাই; নাট্যশান্ত্রে বীর কদাচং 
উত্তোজত হইয়। চীৎকার করেন-সে চীতকারেও মাধুর্য থাকা চাই। আবার 
অনেকে করুণ রস আয়ন্ত না করিয়৷ অযথা চীৎকার করেন, তাহা বিশেষরূপ 
দোষের । 

_ ফর্ণীভষণ বিদ্যাবনোদ 


ভাব ও রস যার আয়ত্বের মধ্যে নেই, তার পক্ষে আভনয়ে কৃতকার্য হওয়। বা 
চারপ্রের যথাষধ রূপদান করা মোটেই সপ্তব নয়। রসজ্জান, ভাবজ্ঞান এবং 
সেই সঙ্গে সংসারচরিন্রের আভিন্দ্রতা এ-বিষয়ে সাফল্য অর্জনের পক্ষে 
পরম সহায় । 

_ নির্মল শীল 


ভাব ব্যঞজন। ৭১৩ 


আইস্বার্গ! সমুদ্রে ভাসমান বিরাট তুষারসতুপ। তিনভাগ জলের তলায় 
থাকে । মাত্র একভাগ জলের উপর দেখ। যায় । জলের উপরে এ যতটুকু 
নিজেকে ভাসিয়ে রাখে তা দেখে জলের তলায় এ শরীরাঁটকে কতখান 
লকয়ে রেখেছে; এর পারাধ, দের্্য ও ওজন কত তা একমান্র জাহাজের 
ক্যাপ্টেন ছাড়। কারে৷ পক্ষে বোঝ৷ সম্ভব নয়। তাও বহ্‌ আভজ্ঞ ক্যাপ্টেনের 
চোখেও এরা ধূলো দিতে পারে । ফল হয় মারাত্মক- সংঘর্ষ_জাহাজডুব । 


নাটকের প্রতোকটি সংলাপ এক একাঁট আইসবার্গের মত । নাটাকার নাটক 
[লিখতে বসলেন । আস্তে আস্তে ভাবগভীরে ডুবে গেলেন । ভাব বান্ত 
করার জন্য সাহায্য নিলেন ভাষার । শুরু হল শব্দ বাছাই। জোড়া দিয়ে 
তৈরী হল সংলাপ । 


নাট্যকার যে ভাবের প্রকাশ ঘটাতে চাইলেন, হাতে লেখা পাও্ুঁলাঁপ বা 
ছাপার অক্ষরের সংলাপের মধ্যে তার তিনভাগই লুকিয়ে থাকে, মাত একভাগ 
হয় প্রকাশিত । অন্তনাহত ভাবাঁটি না বুঝে, সংলাপ বলতে গেলে সংঘর্ষ 
আনবার্য, পাঁরণাম- ভরাডুবি । 


'ভাব' কথাটির অথ অনুভূতির আধিক্য । কোন জিনিস দেখলে, শুনলে, 
পড়লে ব৷ চিন্ত। করলে মনের মধ্যে হাঁসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিস্ময় প্রভাতি 
'ভাব'-এর সৃষ্ট হয় ! নাট্যকার সংলাপের মধ্যে এই 'ভাব'-এর যোগান দেন । 
আঁভনেত৷ সেই ভাবকে প্রকাশ করেন । আভিনয় ভাল হলে দর্শকদের মধ্যে 
এই ভাব গভীরভাবে সণ্ণারত হয় । এই গভীর অনুভতিরই অন্য নাম 'রস' | 
'রস' কথাটর অর্থ আস্বাদন করা। জিভ দিয়ে আস্বাদন করা নয়, অনুভবের 
দ্বারা আস্বাদন করে তৃপ্ত হওয়া । 


ইংরাজী ভাষার 'ফলিং', 'ইমোশন' ও 'মুড'---এই তিনটি শব্দও মোটামুটি 
একই অর্থ, একই ব্ঞ্জনা প্রকাশ করে । “ফিলিং মানে অগভীর অনুভূতি, 
ইমোশন'--গভীর অনুভূতি । শুধু মান্রার তফাৎ--যেমন, অপ্প আনন্দ 
আর বেশী আনন্দ । 'মুড' হচ্ছে ইমোশন'-এর পরবতাঁ পর্যায়, গভীর 
অনুভূতির পরের কিছু অবস্হা-যেমন, কারও গভীর রাগ, দুঃখ বা ভয় 
হয়েছে ; তার পরের কিছুক্ষণের অবস্হা । এই অবস্হা থেকে আবার 'ইমোশন' 
-এর অবস্হায় ফিরে যাবার সন্তাবন। থাকে । 


৭১৪ 





স্হায়ভাব 


শোকভাব 


শশা শা শাশীশীশ 


কোন আনন্দ বিনন্ট হলে, মনস্তাপ 


কিংবা কোন 'প্রয়জনের বিয়োগ ঘটলে 
অথব৷ বন্ধু-বিচ্ছেদ উপস্হিত হলে 
অন্তরে যে আকুলতা ও কাতরতার 
সৃণ্টি হয়, শোকভাব তারই প্রকাশ । 
শোক হচ্ছে করুণ রসের স্হায়িভাব । 


হাস্যভাব 


১ (সের 


হাস হচ্ছে হাস্য রসের স্হায়িভাব। 


ক্লোধভাব 
প্রাতীহংসাবোধ কিংবা অন্যের ক্ষাত 
করার ইচ্ছা যখন মানুষের মধ্যে প্রবল 
হয়ে ওঠে ও তার ফলে সংবৃত্ত বিনম্ট- 
কারী যে সব কাজের অবতারণা প্রতাক্ষ 
হয়ে পড়ে, তাই ক্রোধ বা কোপের 
লক্ষণ । ক্রোধ রৌদ্ররসের স্হায়ভাব । 


উৎসাহভাব 





কোন একটি কা আরভের আগে 
যে উদ্দীপনা বা আমত আগ্রহের 
সঞ্চার হয়, তাই উৎসাহ । উৎসাহ 
বীররসের স্হায়িভাব ৷ 





শোক এই রসের স্হায়িভাব । 


সস পপ ৯ 





৯ স্পা পিপাসা 


ভাব ব্যঞ্জনা 
























কর্‌ণ রস 


শশী শী শপ 


উদাহরণ £ 
'রামায়ণ' করুণ রসপ্রধান । 


হাস্যরস 





হাস বা হাঁসি এই রসের স্হায়- 
ভাব। 


উদাহরণ £ 
সুকুমার রায়ের 'চলাঁচত্ত চণ্রী' । 


রোদুরস 


ক্রোধ উৎপাদনকারী রসকে 
রোদ্ররস বলে । অর্থাং যে রস মন- 
প্রাণ উত্তোজত করে মনের মধ্যে 
ক্রোধের ভাব জাগিয়ে তোলে, 
তাই রোদ্ররস। 

উদাহরণ ঃ 

'রাবণ',পরশহরাম' ও 'দুষোধন'-এর 
চারন্র | 

বশররস 


যে রস উৎসাহ বৃদ্ধি করে ও কোন 
বীরোচত কাজ করার প্রেরণ। 
যোগায় তাই বীররস। 





ভাব ব্যঞ্জন। ৭১৫ 


গন 


অনুরাগ বা রাতিভাব শঙার বা আদিরস 





যে ভাবের ফলে মন-প্রাণ প্রেমরসে | রাতীক্রিয়ার মাধ্যমে যে তাপ্ত ব৷ 
পাঁরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যে আসন্তজনক | উপভোগ সঞ্জাত হয়, তাই শুঙ্গার 
ভাবের দ্বারা শূঙ্গার প্রভৃতি কাজের | রসের ভাব । 

জন্য মন উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে, তাই 
রাতিভাব। শুঙ্গার এই ভাবের 
স্থায়ী রস। 


উদাহরণ £ 
'শকৃম্তল৷ কাবা” আদি রসপ্রধান । 


ভয়ানক রস 
আতঙ্ক, সন্তাস যে কারণে জাগ্রত হয় | ভয় হচ্ছে এই রসের স্হায়ভাব । 
তাই হচ্ছে ভয়ভাব । শতু বা কোন 

অন্ত্রধারীর আক্রমণের সৃচনায় নিজের 

জীবনহানি কিংবা আত্মজনহানি 

অথবা সম্পদহানির ভয়ে যে দুশ্চিন্তা 

মনের মধ্যে আস্হরতা সৃন্টি করে, 

তারই বাহঃপ্রকাশ হচ্ছে ভয় । 





বীভৎস রস 
জুগুগ্পা অর্থে নিন্দা, কুৎসা, ঘৃণা | জুগুগ্লা এই রসের স্হায়িভাব । 
ইত/াদ বোঝায় । কোন বান্ত ব৷ 

বস্তুর কোন আচার বিরুদ্ধ বা অসংলগ্র | উদাহরণ 8 'বেণপীসংহার' | 
দোষ দেখার ফলে মনের মধ্যে যে 

ঘুণা-জনক ভাবের সপ্টার হয়, তাকেই 

জুগুগ্সাভভাব বলে । 





৯৬ ভাব বাঞন। 


স্হায়িভাব রস 
বিসনয়ভাব অদ্ভূত রস 


অলোৌকক ব। লোকাতীত অর্থাৎ যে | বিস্ময় এই রসের স্হায়ভাব। 
সব ঘটন৷। সচরাচর চোখে পড়ে না, 
এরকম কোন ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ 
করলে কিংব। সে সম্বন্ধে কিছু শুনলে 


মনের মধ্যে যে আশ্চর্যজনক ভাবের 
উন্মেষ ঘটে, তাই বিস্ময় । 


শরমভাব শান্তিরস বা বাংসল্য রস 


০ সপ 


সংসার ও এশ্বর্য প্রভীতর অসারতা ও | শম এই রসের স্হায়িভাব । 
আনত্যতা সম্বন্ধে পরাজ্ঞান লাভের | উদাহবণ £ 

ফলে মনের মধ্যে যে শান্ত, পবিত্র | 'মহাভারত' শান্তরস প্রধান । 
ভাবের উন্মেষ সম্ভব হয়, তাকেই 

শমভাব বলে । 














সা 
শাপলা সপে শ্িশিশীশিীশিশি 





শেপ 





০ ০২? আপা পন 











উপারউল্লিখিত নট স্হায়ভাব ছাড়াও আছে সপণ্টারীভাব | সমুদ্রের জলে 
যেমন একবার ঢেউ ওঠে আবার হারিয়ে যায়, তেমান এই সণ্টারীভাবও 
স্হাঁয়ভাবের উপর কখনো কখনো আবর্ভত হয়, আবার মিলিয়ে যায় । 






গঁদাসীন্য ব৷ বৈরাগ্যসূচক ভাব 














মনের ব্যাকুলতা, আস্হরত। ও চাণুল্য প্রভাতি 


9 আবেগের লক্ষণ 










দারদ্র বা দেন্যদশার কারণে সঞ্জাত যে কাতরতা 
ব৷ সন্তাপ 








ভাব বাঞজন। ৯১৭ 

















































সণ্তারশীভাব ব্যাখ্যা 

শ্রম পরিশ্রমজনিত ক্লাস্তভাব 

মদ আনন্দ বা আনন্দজনিত সম্মোহভাব 

জড়ত। জড়বুদ্ধি ব অস্চ্ছন্দ চিন্তার প্রকাশ 

উগ্র তুদ্ধ ভাব 

মোহ মৃছ', অচৈতন্য অথবা অজ্ঞতা প্রকাশক ভাব 

বিরোধ বৈপরীত্য, অনৈক্য ইত্যাদ বিরোধীভাব 

স্বপ্ন নিদ্রালু বা নিদ্রাজানত ভাব 

জন গ্রহাঁদর আবেগ ব৷ কোপজানত কারণে মানাঁসক 
আক্ষেপ ও মনস্তাপ 

গর দর্প, অহঙ্কার, ইত্যাদির কারণে হৃদয়ে যে ভাবের 
স্টার হয় তাই গর্বভাব 

চি মৃত্যু, দেহনাশ অথব। প্রাণবায়; বেরিয়ে আসার 
উপক্রমজানত ভাব 

ধার প্রবৃত্তিহীনতা, অমনোযোগ এবং সামর্থহীনত। ব৷ 
মন্দ সামর্থের কারণে সঞ্জাত ভাব 

অর ক্ষমাহীনতা এবং অসাহফুঃতার ভাবোদ্দীপক যে 
ভাব তাই অমর্ষ 
শারীরিক ব৷ মানসিক কারণে বিরাম বা নিদ্রা 


নিদ্র। 
ভাবের যে আবেগ 


১৮? 





ভাব ব্জনা 


ব্যাখ্যা 





অন্তরের ভাব গোপন রেখে বাইরে অনারকম 
ভাব প্রকাশ কর! 


ব্গ্রত।, উৎকণ্ঠা 





হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতা, ভালমন্দের বিচারশন্তি- 
হনত।, সাধ্য-অসাধ্য বিবেচনা করে না চলা 





আপন আনষ্ট চিন্ত। থেকে ভয়, সন্দেহ, সঙ্কোচ 
প্রভীতি ভাবের উদয়কে আশঙ্কা ভাব বলে 


পূর্বে অনুভূত ব৷ অনুষ্ঠিত কোন বিষয়ের যে চিন্তা 


ব। ত্ঞান 





ধর্ম ও নীতির পক্ষপাতী হয়ে শান্ত্রসম্মত কাজ 
করার যে বিচারবুদ্ধি জ্ঞান বা অন্তঃকরণের 
প্রয়োজন । 





'প্রয়জনের মরণকালে অস্হরত।, দুর্বলতা কিংব৷ 
বিকৃত রুচির কথাবাত। প্রয়োগ 





হঠাৎ বারংবার 1বদুযুংচমক, উ্কাপতন, বগ্রনাদ, 
শনু কিংবা অন্য হিংন্তর শ্বাপদের গর্জনে সহসা মনের 
মধ্যে যে ভয়ের সণ্টার হয় । 





কোনরূপ সুন্দর বা অসুন্দর, উঁচত ব৷ অনুচিত 
কাজ করার ফলে কেউ প্রশংসা ব তাচ্ছিল্য করলে 
যে সঙ্কোচ ভাব প্রকাশিত হয় 


ভাব ব্যঞজনা 


সঞ্টারীভাব 


অসুয়া 


চপলত। 





৯৯ 


ব্যাখ্যা 





কোনর্প আনন্দকর বা মঙ্গলসৃচক ঘটন। অনুষ্ঠিত 
হতে দেখলে কিংবা সেরকম কোন কিছু সংবাদ 
শুনলে অথবা কোন আঁভলাষ পূর্ণ হলে মনে 
যে প্রসন্নতা বা আনন্দের ভাব সগ্টাঁরত হয় । 


পরগ্রীকাতরতা 


| আরন্ধ কাজের কারণে অনুতাপ করা, কিংব। নিজের 


দোষ বুঝতে পেরে ক্ষু্ হওয়া ইত্যাদি ভাব 


ধৈর্য 


মনের লঘু চপল ভাব 





মনস্তাপ, ক্ষুধা, তৃষা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদ 
প্রতীতির কারণে ষে চিত্তদৌর্বল্য উপাস্থিত হয় 


মনন, ধ্যান, ভাবনা কিংবা উপাসন। এ সমস্তই 
[চল্তা 


দুই বা ততোঁধক ব্যান্তর মধ্যে আলোচনা, বিচার, 
বিতও।, বাদানুবাদ, সংশয়, অনুমান, তর্ক। 


১০০ ভাব ব্যঞ্জন। 


এরপর আছে সাত্তক ভাব। এর বিশেষত্ব স্বভাবগত বা. মেজাজগত । 
চারন্রের নিজস্ব স্বভাবের জন্য অথবা নাট্যক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ও প্রদত্ত 
পরিবেশ অনুসারে এই ভাব গুরুত্ব অর্জন করে । 




















সাঁত্বক ভাৰ লক্ষণ 

স্গেদ ঘাম 

তন্ত ৃ স্হর 

বেপথু কাপ 

অশ্রু ১ চোখের জল 

বৈবর্ণ বর্ণহীনতা 

রোমাণ9 শিহরণ মি 
স্বরভেদ 1 কণ্ঠ পরিব্ন 

প্রলয় জ্ঞানহীনতা 


পৃবেন্তি নট স্হাঁয়ভাব ও সমস্ত উপভাবকে আপন কের আয়ত্ব রাখুন ; 
যখন যে ভাবাট প্রয়োজন হবে, ত। কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়৷ চাই । 


ব্যান্তগত জীবনে আমর। িজদ্ব ভাব ও চিন্তাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে 
পাবি। কিন্তু নাটকের সংলাপ বলার সময় সোঁটই কেমন কৃত্রিম হয়ে পড়ে। 
এর কারণটি হল, বান্তগত জীবনে আমরা যা চিন্তা কার, অনুভব কার, তাই 
বাল। নাটকের ক্ষেত্রে, নাট্যকার যে সংলাপ লিখেছেন, অর্থ না বুঝে তাই 
বলার চেষ্টা কার--যে চিন্তা, উপলাদ্ধ বা ভাব থেকে নাট্যকার সংলাপ 
লিখেছেন ত৷ ভাব না. অনুভব কার না, তাই এই ব্র্থতা। 


ভাব প্রকাশ করতে গেলে সর্বপ্রথম নিজের বুদ্ধগত শান্ত দিয়ে বুঝতে হবে, 
অনুভব করতে হবে. তারপর কণ্ঠস্বরে সেই ভাবকে প্রকাশের চেষ্ট। 
করতে হবে। 


ভাব বঞ্জনা ১০১ 
অন;ঃশীলনী 
প্রথম ধাপ 


১। 'ন।" ই)" সাত" এই তিনাট শব্দের সাহায্যে নীচের ভাবগুলো প্রকাশ 
করুন । 


বিস্ময়। নিদারুণ অবজ্ঞা বা ঘৃণা, যন্ত্রণা, উত্তেজনা, তীব্র বঙ্গ, 
একঘেয়োমজাঁনত 'বিরন্তি, সন্দেহ, ওঁৎসুক্য বা আকুলতা, ভালোবাস।, আববাস, 
দৃঢসংকল্প, ক্লাস্ত, আতঙ্কজানিত কম্পন, হতাশা, আনন্দ । 


২। “চলে যাও”_এই বাকাটির সাহায্যে ২০ রকম ভাব প্রকাশ করুন। 
যেমন-_ 


ভালোবাসা, আনন্দ, লজ্জা, বাগ্রতা, সন্দেহ, ঘৃণা, সংশয়, উত্তেজনা, ক্লোধ, 
নিদারুণ 'বিরান্ত, সমবেদন। ইত্যাদি ! 


দ্বিতীয় ধাপ 


একাট চেয়ারে বসুন । িল্যাকৃস্‌ করুন । মাথ।টি নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিন । 
চোখদুটো বন্ধ করুন। কোলের উপর হাতদুটোকে আলতোভাবে রাখুন । 
নীচের সংলাপাঁট গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকুন। সংলাপের মধ্যে যে 
ভাবাট আছে তা অনুভব করতে থাকুন । এবার সংলাপাঁট বলুন । 


'তুম আমার পতাকে হত্য৷ করে, ষে সাম্রাজ্য আঁধকার করেছো, আমি 
আভশাপ দেই, যেন তুঁম দীর্ঘকাল বাচে।, আর এই সাম্রাজ্য ভোগ কর; যেন 
সেই সাম্রাজ্য তোমার কালম্বর্প হয়; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর 
পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মর্বার সময় তোমার এ উত্তপ্তললাটে 
ঈশ্বরের করুণার এক কণাও ন। পাও ।' 

[ সাজাহান--দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 


পরের পাতার সংল।পগুলো৷ একে একে বলবার চেম্টা করুন। প্রতোকটি সংলাপ 
বলার পর রিল্যাকূস করবেন। শরীর ও গলায় কোন রকম উত্তেজন। যেন না 
থাকে। প্রত্যেকাট সংলাপই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ । তাই প্রত্যেকটি 


১০৭ 


ভাব ব্যঞ্জন। 


সংলাপ বলার আগে নিদিষ্ট ভাবাঁট অনুভব করুন ও পরে কষ্ঠস্বরের মধ্য 
দিয়ে সেই ভাবাঁট প্রকাশ করার চেম্টা করুন । 


আদিরস 


“তোমারেই যেন ভালোবাসয়াছ শত রূপে শতবার 
জনমে জনমে যুগে যুগে আঁনবার । 

[চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথয়াছে গীতহার_ 

কত রূপ ধরে পরেছ গলায়, নিয়েছ সে উপহার 
জনমে জনমে যুগে যুগে আনবার ॥ 


বাীররস 


[ অনন্ত প্রেম_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


“সাজ, হে বীরেন্দ্বৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ ! 
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমাঁণ ! 
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজ ।' 


[ মেঘনাদবধ কাব্য- মাইকেল মধুসূদন ] 


'সুখের-এ ঘর গাঁড়য়। তুলিয়। বুকের রন্ত দয়৷ 

আজ কোথা তুমি চলে গেলে, হায় সংসার আধারয়। ? 
দু'বেলা পাওনি পেট ভরে খেতে, গিয়োছল দেহ ভেঙ্গে, 
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেঙ্গে ৷ 


| কালিদাস রায় | 


'আঁজ হ'তে যজ্ঞ দিন 

দুটি বেল৷ কাঁরব গণনা, 

কি কি কারব আহার 

ফর্দ তার কাঁরব রচন।, 

আর যজ্দর-কার্ষে সাহায্য কারতে 
খাবারের ঘরে রাহব ভাগারী । 


ভাব ব্যজন। ১০৩ 


নিজ হাতে লিখে দিব দ্বারে 
প্রবেশ নিষেধ সবাকার' । 

আর আমি সেথা বসিয়া বাসয়া 
মাঝে মাঝে উকি-ঝুশক মারি 
মিষ্টান্নের স্ধাবহার কারব সুখে । 


বাৎসল্য রস 
“সত্য করে বাল, বংস. তবে । তোরে আমি 
ভালোবাসি প্রাণের আঁধক- পািয়াছি 
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের আঁধক 
স্নেহে--তোরে আমি নারব হারাতে ।' 


[ বিসর্জন--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
অদ্ভূত রস 
'ক আশ্চর্য, নৈকষেয় ! কভু নাহ দোখ 
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে ।' 
[ মাইকেল মধুসূদন ] 
ভয়ানক রস 


ণক ঘোর গভীর নাশ ! আধার সাগরে 
মগ্ ধরা | 

কি ঘোর নিস্তন্ধ দক! নিশার আকাশে, 
অদৃশ্য প্রহরী কেন যেন ঘোর রবে 
ফুকারছে--সা সা করে ; বিশ্ব চমাকিত। 
কে আম! পাঁড়য়ে এই জলধির তলে । 
সভয়ে জিজ্ঞাসা কার ৪ কে আমি রজনী ? 


“তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে 

যতদূরে আম যাই 
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু 

কোথা বিচ্ছেদ নাই। 
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অন্তর গ্রানি সংসার ভার, 
পলক ফেলিতে কোথা একাকার, 
জীবনের মাঝে স্বর্প তোমার 
রাখবারে যাঁদ পাই-. 
[ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 
বণভৎস রস 
এ বদ্ধ জলার উপরে একটা ধেশয়ার কুগুলী উঠছে । পচ৷ হাড়ের দুর্গন্ধে 
বাতাসের যেন নিজেরই নিঃশ্বাস আটকে আসৃছে । ঘেয়ো কুকুরের বিকট 
'ঘেউ ঘেউ' শব্দ পাঁরত্ন্ত প্রান্তরের স্তন্ধত৷ ভঙ্গ কচ্ছে। - প্রভাতের সর্ধাঙ্গে 


ঘা! পয পড়ছে। 
[ চন্দ্রগুপ্ত- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 


তৃতীয় ধাপ 

কঠস্বরের মধ্য দিয়ে নিদিষ্ট ন'ট স্ায়িভাবকে প্রকাশ করার অভ্যাস 
করলেন। এবার একই সংলাপের মধ্যে পরস্পরাবরোধী সপ্টারীভাবকে দ্বুত 
স্বর-পারবতনের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করুন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের 
এঁ জায়গাটি একবার পড়ুন, নিবুীন্তল। যজ্ঞাগারে, যেখানে মেঘনাদ লক্ষমণকে 
সম্বোধন করে বলছেন £ 


“সত্য যাঁদ রামানুজ তুম, ভীমবাহ্‌ 

লক্ষাণ ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব 

মহাভবে আমি তব, বিরত কি কভু 

রণরঙ্গে ইন্দ্রাজৎ 2 আতিথেয় সেবা, 

[তাষ্ঠ, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে_ 

রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে ! 

সাঁজ বীরসাঞক্কে আম । 'নিরন্ত্র যে আর, 

নহে রথীকৃলপ্রথা আঘাতিতে তারে । 

এ বাধ, হে বীরবর, আবাদত নহে, 

ক্ষত্র তুম, তব কাছে ;_কি আর কাঁহব ? 
[ মেঘনাদবধ কাব্য মাইকেল মধুসূদন ] 


এই কয়েকটি ছত্রে কীরত্ব ও বিনয় একাধারে মেশান আছে । সংলাপ বলার 
সময় সতর্ক হয়ে উপরের দুটো ভাবকেই আলাদাভাবে ভাগ করে নিতে হবে ও 


ভাব বাজনা ১০৫ 


স্বরবিন্যাসের সাহায্যে প্রকাশ ঘটাতে হবে । এবকমভাবে একই সময়ে এক 
আবেগ থেকে আরেক আবেগে কণ্ঠস্বরকে নিয়ে যেতে হবে অবলীলাক্রমে 
অথবা সম্পূর্ণ বিপরীত আবেগের পর পর আতদুত প্রকাশ ঘটাতে হবে । 
যেমন £ 


১। 'তোমায় এক রাজ্যথণও দিব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী 
করেছ ! তুমি আমায় সম্রাট করেছ । তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ ক'রে 
আবার স্বর্গে উাঠয়েছ। আম তোমায় বধ ক'রে তোমার মৃত্তি গাঁড়য়ে পূজা 
কর্ব। না, না-একি! এ আনন্দ না দুঃখ? এ যে_এ যে-না, 
একটা কিছু কর্তে হবে; যাতে বুঝতে পারি যে আম বেচে আছ ।' 


২। “ক্যাত্যায়ন ! নাড়ী দেখতে জানে 2 দেখ ত আম বেঁচে আছ কিনা ? 
দেখ ত এ ইহকাল, না পরকাল? এস্বপ্, না সত্য? এ আলোকের 
উচ্ছাস, ন৷ অন্ধকারের বন্যা ? এ স্াষ্টর সঙ্গীত, না প্রলয়-কল্লোল £, 

[ চন্দ্রগুপ্ত--দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 

৩। 'যা করোছ--ধর্মের জন্য । যাঁদ অন্য উপায়ে সম্ভব হ'ত-উঃ কি 
অন্ধকার !_কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কি শব্দ ?-না বাতাসের 
শব্দ 1 

[ সাজাহান-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 

৪। _ক্রি-ররররাঁরং_ 

_ হ্যালো 
_-স্পিকিং 


_আরে তুই, কবে কলকাতায় এল ! 


€ $ 


_ কোথায় উঠোছস। 


১০৬ 
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- আমাদের বাড়তে কখন আসাঁছস ? 


€ ? 


_কেন ? 


$ 


_তাই নাকি 2 কবে মারা গেলেন 3 


_কি হয়োছলো ? 


_কবে বিয়ে? 


& $ 
জাপা 


_লাভ ম্যারেজ ! 


& $ 


-তাই নাকি! 


৪ ? 


না ওর সঙ্গে আমার বহুদিন দেখা হয়নি । 


ঠ 


-আমার সঙ্গে দেখা হলে ওর কপালে অণেক দুঃখ আছে। 


-আম ওকে কিছুতেই ছাড়ব না। ওর কয়েকটা দাত ফেলে 
তবে আমার শান্তি। 


-সোৌক ! ও আজকাল ছোর৷ নিয়ে ঘুরছে নাকি ! 


_না- আম ত তেমন কিছু বালান । 


$ 


খত 


_তাই বুঝ-আম ত এমন জানতাম না । 


ভাব ব্ঞ্জন। ১০৭ 


_আহা-বেচারী ! তারপর- 
কট্‌_কট্‌কটকট-কট, 
_হ্যালো_ হ্যালো” 


$ $ 


৬ শা 


_ক্রস্‌ কানেকশন্‌, লাইনটা ছেড়ে দিন। 


€ 


_আপাঁন আগে ছাড়ুন । আমার আর্জেণ্ট কথা আছে। 


্ $ 


_আচ্ছা_হ্যালো- হ্যা বল-যাঃ সাত্য ! তবে যে গোপা বলল-_ 
হ্যালো-হ্যালো_কি হচ্ছে কি! কেন ট্যাপ করছেন। ন 
ছাড়ব না- ধ্যাৎ_হ্যালো-আরে দেখনা মাঝখান থেকে কোন্‌ 
হারদাস পাল ট্যাপ্‌ করছে_ হ্যালো-হ্যালো-বেশ করোছ-_ 
বলোছ না ছাড়ব না_আ'ম অনন্তকাল ফোন ধরে থাকব । 

_ হ্যালো- হ্যালো*"' 


উপরের প্রত্যেকাট সংলাপের মধ্যেই বিভিন্ন ভাবের খুব সৃক্ষম ও দুত 
পারবত'ন ঘটেছে । কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে এত কম সময়ে এই পরস্পর- 
(বরোধী ভাবের প্রকাশ ঘটান খুবই শন্ত কাজ । তবে দীর্ঘাদন অভ্যাস করলে 
ও কণ্ঠস্বরে প্রত্যেকাট ভাবের প্রকাশ যাঁদ নিয়ল্ণে থাকে তবেই এই দুরূহ 
কাজ সম্ভব । কণ্ঠস্বরের সাহায্যে এসমস্ত ভাবের যে প্রকাশ ঘটাবেন ত৷ 
সাঁত্য সত্যি ও সাঠকভাবে প্রকাশিত হল কিনা তা কি করে বুঝবেন ? 


টেপ রেকর্ডারে টেপ করে বাঁজয়ে শুনতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। 
বিজ্ঞানের এই আশীর্বাদটিকে এই ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে কাজে লাগান, 
চমৎকার ফল পাবেন । এ ব্যাপারে ওই আপনার শ্রেষ্ঠ 'বচারক ; নিজেই 
দোষ-তুটি ধরতে পারবেন, আবার রি-টেপ করে শোধরাতেও পারবেন । আর 
যাঁদ টেপ রেকডশর নেহাতই জোগাড় করতে না পারেন তাহলে সতীর্থ 
আভনেতাকে আপনার 'িবচারক করুন । পরীক্ষা দেবার সময় বিচারক যিনি 
হবেন তান যেন আপনাকে দেখতে ন! পান, সেরকম ব্যবস্থা করবেন। শুধু 
আপনার কষ্ঠস্বরই তিনি শুনতে পাবেন ৷ পরস্পর উপ্টোদিকে মুখ করে বসে, 


১০৮ 


ভাব ব্যঞজন। 


অথব৷ বিচারক চোখ বন্ধ করে বা আপনার সামনে কোনকিছু আড়াল রেখে 
সংলাপ বলতে পারেন। 


অনুশীলনের জন্য আরও কয়েকাট সংলাপ দেয়৷ হ'ল । কোনটি কোন্‌ ভাব 
ও রসের প্রকাশ তা আপনার চিত্ত ও অনুসান্ধংসার সাহায্যে নির্ণয় করুন ৪ 


৯) 


২) 


'কে বালল হত্যাকা পাপ! 

এ জগৎ মহা হত্যাশালা | জানো না কি 
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোট প্রাণী 
চির অশাঁখ মুঁদতেছে ! সে কাহার খেলা ? 
হত্যায় খাঁচত এই ধরণীর ধূলি। 
প্রাতপদে চরণে দালত শত কীট-_ 
তাহার৷ কি জীব নহে 2.. 

হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্য। লোকালয়ে, 
হত্য৷ 'বহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে, 
অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে 
হত্যা জীবকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে, 
হত্য। অকারণে, হত্যা আনচ্ছার বশে" 


[ বসরজন'-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


নশার স্বপনসম তোর এ বারত। 

রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভূজবলে 
কাতর, সে ধনুর্ধারে রাঘষ ভিখারী 
বাধল সম্মুখ রণে £ ফূলদল দিয়া 
কাটিল৷ কি বধাত৷ শল্মলী তরুবরে 2 


| মেঘনাদবধ কাব্য-মাইকেল মধুসূদন | 


৩। “হে অদৃশ্য মহাশান্ত ! খাসা নিয়ে চলেছ ! ভেসে যাচ্ছি! কি মধুর 


তোমার এ কুটিল দৃষ্টি, বক্র হাঁস, তির্য্কূ গতি, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, পাঁজ্কিল 
স্পর্শ । এই ছেড়ে ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম । কি কৃাসত তুম, প্রেয়সী ! 
আম যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি-একটা কৃষ্ণ দাবানল 


ভাব ব্যঞজন। ১০৯ 


উঠে জগতের সমস্ত সৌন্দধ্যকে লেহন কচ্ছে। বনের ব্যাঘ তা'র ম্রিয়মান 
নিস্পন্দপ্রায় শিকারকে লোলুপ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখছে । -ওঃ 
কি ভীষণ ! কি সুন্দর ! 

[ চল্দ্রগৃপ্ত- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 


৪) 'এক-এঁক 2 
এক হেরি-বিভীষকা ! 
শত কত কালান্তক সর্প 
ধ্বংসময় কালকুট কার ডীদগরণ, 
ভীষণ গজন সহ- 
লক্ষ কার বক্ষ মোর - 
ওই আসে_ওই আসে 
দংশিল-দংাশল মোরে । 


[ কর্ণ_-ফণীভূষণ বদ্যাবনোদ | 


$) 'দে রে নন্দীকেশ ! দে দেখা প্রশূল, 
অমরবৃন্দ আজ কারব ?নর্মূল ! 
দেব--কুলাঙ্গার, এত দর্প তোর £ 
দেখিব কে রাখে তোরে মহেশের রোষে ! 
খাঁসবে তপন তারকানিকর, 
রেনুময় হবে 'হমাদ্রশখর, 
গরলপৃরিত হবে প্রভাকর । 


৬) হ। পুরু, হ। বীরবাহু, বীর-চূড়ামাণ ! 
ক পাপে হারানু আমি তোম। হেন ধনে? 
ক পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বাঁধি, 
হারাল এ ধন তুই 2 হায় রে, কেমনে 
সহ এ যাতনা আম ? কে আর রাখিবে 
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে !' 


[ মেঘনাদবধ কাবঝ/_ মাইকেল মধুসূদন ] 


১১০ 


৭) 


৮) 


৯৯) 


১০) 


ভাব ব্যঞজন। 


_রে রাখাল ! 

কেন 'নিত্য বাড়াও জঞ্জাল ? 

ত্যাজজ সংসার_ আশ্রয়, 

পদাশ্রয় লয়োছ রে তার, 

সে রাখে রাঁহব, 

সে মারে মারব 

আম আত দীন, আম আত হীন ।' 


[ বশ্বমঙ্গল-গারশচন্দ্র ] 


'বুটাস, তুমিও ! তাহলে সীজার, তোমার মৃত্যু হোক ।' 
[ জুলীয়াস সীজার- সেক্সপীয়র ] 


জল্মরান্লে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে 
নামহীন, গৃহহীন । আজও তেমাঁন 
আমারে নির্মমাঁচত্তে তেয়াগো, জননী, 
দীপ্রহীন কীতিহীন পরাভব--'পরে । 


[| কর্ণকুম্তীসংবাদ-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


'আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি আগ্রর মত জ্বলে' উত্তি, 
তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়! আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্য 
খানি ভেঙ্গে চরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছাসের মত তা'কে 
এসে গ্রাস কর্‌ । আম যুদ্ধ নিয়ে আসি; তুই মড়ক নিয়ে আয় ! 
আয় ত; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চলে' যাই-__ 


[ সাজাহান--দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 





ছ্ন্া 





যেখানেই জীবন, সেখানেই কিয়া ; যেখানেই লয়, সেখানেই ছন্দ । 
_- কন্স্তানতিন্‌ স্তাঁনয্লাভাক্ষ 


জীবন প্রবাহত হয়, ছন্দ তাকে বহু কারুকার্ধখাঁচত নকশায় বিনাস্ত করে । 
_ গরাঁভন লারসন্‌ 


ছন্দ হ'ল সেই প্রবাহ ও চলন অথব৷ প্রবাহ ও চলনের বাহ্য রূপ যা স্বাভাবিক 
জীবন এবং জীবনশক্তি প্রকাশের পথে কার্যকর ও প্রয়োজনীয় । 


- ডেরেক বাড়ীস্কিল 


সেই মৌল পদার্থাটই ছন্দ য ধ্বানগুলোকে একন্রিত করে; কিন্তু এই কাজাট 
করা সত্বেও সম্রাট বৌচন্র্যময়, চিত্তাকর্ষক ও সমগুণভাবাপন্ন করার জন্য 
ধ্বানগুলোর উৎকর্ষতাকেও সে মেনে নেয় । 

_ গোয়নেথ থারবার্ন 


আমরা প্রায়ই দু'রকম ছন্দের কথা বলি- অন্তরঙ্গ ছন্দ এবং বাঁহরঙ্গ ছন্দ । 
অন্তরঙ্গ ছন্দের মন্থরতা৷ ব৷ দুততা 'স্হির বা বেগবান ক্রিয়ার 'দিকে পূর্বগার্ী 
নাও হতে পারে অথব। বাচনভাঙ্গতৈ অনুরূপ পাঁরবতন নাও আসতে 


১৯৪ ছন্দ 


পারে । ধীরগতি এবং সুরসমৃদ্ধ সংলাপ যেমন অন্তরঙ্গ ছন্দের উত্তাপটিকে 
প্রকাশ করতে পারে, তেমান প্রাণবন্ত চলন এবং তীব্র বাচনভাঙ্গর মধ্যেও 
অন্তরঙ্গ শান্তভাবাঁট উন্মোচিত হতে পারে । 


- এন চেরকাশোভ 


ছন্দ তিনটি জানসের উপর ভর করে ৪ ক) স্বরভঙ্গির ব্যবধান রক্ষা 
স্বরভাঁঙ্গ বলতে এখানে কোন শব্দেব মধ্যে একটি বিশেষ অক্ষরের উপর ঝেণক 
বাজোর 'দয়ে বলা বোঝাচ্ছি। খ) সময়জ্ঞান ঠিক রেখে হস্ব বা দীর্ঘ 
শব্দপ্রক্ষেপণ গ) সঙ্গীতের বিশ্রামের মত 'বরাতি। 

-_ ডরোথী বা 


ছন্দ বলতে ঠিক কি বোঝায় ? একঘেয়ে এবং একটানা শব্দতরঙ্গের বদলে 
বোচন্র্যপূর্ণ এবং মাত্রার দ্বারা নিয়মাবদ্ধ শব্দের গাতিকেই বলা হয় ছন্দ । 


_ অশোক সেন 


আঁভনয়ের সময় বাকগু'ল যাঁদ একই রকমভাবে উচ্চারত হয় তবে আভনয় 
একঘেয়ে হয়ে পড়ে । সেজন্য আভনয়ের মধ্যে বোচন্য আনবার জন্য 
বাক্গুলিকে যেমন কণ্ঠের উষ্চু ও নীচু পর্দায় উচ্চারণ করতে হয়, তেমান 
আবার কখনে৷ দ্রুত ও কখনে। 1বলাস্বত লয়ে বলে যেতে হয় । 


_ ডঃ আঁজত কুমার ঘোষ 


[বরাত ১২৫ 


মনস্তাতুক বিরাঁত 


'যুক্তিসম্মত বিরতি' মান্তক্ষের সেবা করে, “মনস্তাত্ক বিরৃতি' অনুভাতি জাগিয়ে 
তোলে । এটিকে বলা যায় অলঙ্কারপূর্ণ নীরবতা । এই বিরাতির সময় 
কাজ করবে চোখ-মুখের আঁভব্যান্ত ও ইীঙ্গতপূর্ণ চলাফেরা । 


উদাহরণ £ 


'এতদ্বারা নিদেশ দেওয়া হইতেছে যে দুইজন যুদ্ধবন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল 
ও বাকী সবাইকে মুস্ত বাঁলয়৷ ঘোষণ। করা হইল । যে দুইজন যুদ্ধবন্দীকে 
মৃতুযদও দেওয়৷ হইল তাহাদের নাম, সুরঁজিং সেনগুপ্ত ( এখানে নাট্যকৌতূহল 
বাঁড়য়ে দেবার জন্য একাট মনস্তাত্ক বিরাতি দেয়৷ হল ) এবং (আবার 
মনস্তাত্ক বিরাতি ) যশোবন্ত কাউল । এই িরাতর সংগে সময়ের কোন 
সম্পর্ক নেই । নাট্যমুহূত' তৈরী কর।র জন। এটি যতক্ষণ প্রয়োজন তত সময় 
ধরে রাখতে পারেন, এমনকি একাট পুরে। দৃশ্যও 'মনদ্তাওঁক বিরতি" দিয়ে 
সাজাতে পারেন । 


সত 


১। মন্থরতা ও একঘেয়োমর বিপদ থেকে 'মনস্তাত্তক বিরাতি-কে সতর্কভাবে 
পাহারা দিতে হবে । একঘেয়োম আসার আগেই সংলাপকে জায়গ। 
করে দেবেন । 


২1 শুধুমান্র বিরাতি-র গ্রার্থেই বিরাতি-র ব্যবহার যেমন ডাঁচত নয়, তেমাঁন 
একাঁট আঁতসাধারণ বিরতি-র মধ্যে একটি মনস্তাত্তিক বিরতি-র মৃত্যু 
শেণ্পিক কফারিগরিতে শূন্যতা সৃষ্ঠি করবে । 


৩। অর্থহীনভাবে যাঁদ মনস্তাত্বক বর্তির ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু 
দর্শকরা বিরন্ত বোধ করবেন অথব৷ ভাববেন আপনি পার্ট ভুলে 
গেছেন। 


বাতাস নেবার জন্য বিরাতি 


এটি বিরতিগুলোর সংক্ষিপ্ততম একটি । দ্রুত বাতাস নেবার পক্ষে এটি 
যথেম্ট কার্কর। আঙ্গুলের একটি তুঁড় মারতে যতখানি সময় লাগে তার 


১২৬ বিরাতি 


চেয়ে বেশী সময় এ নেয় না। এমনাঁক প্রায়ই এট একাট সাঁত্যকারের 
[বরাতি-ও হয়না, এটি সংলাপকে বায্সয় অবস্থাতেই রাখে । আমরা যাকে 
চোরাদম বাল, এই বরাত তাই । দ্বুত সংলাপ বলার সময় এই বিরাতি 
খুব কাজে লাগে । 


শব্দের উপর জোর দেবার জন্য বিরাঁত 

কোন শব্দের উচ্চারণের আগে যাঁদ সচেতন ও সুনাশ্চত বিরাতর ব্যবহার 
কর! যায় তবে সেই শব্দের প্রাতি দর্শকদের মনোযোগ সহজেই আকধণ করা 
যায়, শব্দটি তীক্ষতর ভাবে প্রক্ষৌপত হয়, শব্দাটর অর্থের গুরুত্বাটতে একাঁট 
[বিশেষ মাত। সংযোজন করে । 


উদাহরণ £ 

“তোমরা কি ভাবছ যে আমি কেবা কিকাব১ তোমাদের মধ্যে এমন কি 
কেউ আছে, যে আমার কথ শোনেনি এবং আম এখানে কেন এসোছ তা'' 
জানোনা 2 ( অল্প বরাত ) কেউ নেই? যাঁদ কেউ থাকো তাহলে বল। 
( দীর্ঘ বিরাতি ) কি. কেউ নেই ? 

সংলাপাঁট পড়ে যান। “কেউ নেই' কথাটি বলার আগে অস্প বরাত 
[দন। আবার দ্বিতীয় 'কেউ নেই' কথাটি বলার আগে আরে বেশীক্ষণ বিরাত 
দিন। অস্প বিরাতির পর প্রথম 'কেউ নেই' কথাটর গুরুত্ব বেড়ে যাবে ও 
পরের দীর্ঘ বিরাতির পর দ্বিতীয় 'কেউ নেই' কথাটি আরে তীক্ষতরভাবে 
প্রকাশত হবে। 


ভাবের পারবতনে বরাত 
একটি ভাব থেকে অন্য ভাবে যাবার আগে বিরাত ব্যবহার করলে প্রত্যেকাট 
ভাবকেই সুস্পষ্ঠভাবে প্রকাশ করা সম্ভব । 


উদাহরণ £ 


১। কর্ণ ॥ মাতঃ, করিয়ো না ভয় । 
কাহলাম, পাওবের হইবে বিজয় (বিরতি )। 


ছন্দ ১১৭ 
সংলাপ প্রয়োগ ও ছন্দ 


আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক সংলাপ বলতে গেলেও ছন্দ এসে পড়বেই। 
'বরাঁতি'-র সুচান্তত ব্যবহার, 'গাতি'-র নিয়ন্ত্রণ, 'এনৃফ্যাঁসস-এর মান্রাবোধ ও 
'সুর'-এর সুষ্ঠু প্রয়োগেই এ ছন্দ আনা সম্ভব । বুকের স্পন্দনের কথ ভাবুন । 
সমস্ত শরীরের সজীবতার পেছনে অলক্ষোে থেকে যেমন এই আভান্তরীণ শান্ত 
কাজ করে চলেছে. তেমাঁন চমৎকার ও আকর্ষণীয় সংলাপের পেছনেও গাঁত, 
এন্ফ্যাঁসস্, বিরাতি ও সুর-এই শান্তগুলোর কাজ করা চাই। এই চারাটর 
সংমশ্রণেই আসবে ছন্দ-যেমন সাতরঙের মিশ্রণের যোগফল মনোরম 
রামপনু | 





বিরতি 





সঠিক সময়ে নীরবতা সংলাপের চেয়েও বেশী বাত্ধয় । 
_ মাটিন ফারকুয়ার টুপেপ 
সংলাপের অর্থ পারষ্কার করে বোঝার পক্ষে বিরাত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম । 
- কার্ল এ্যালেনস্ওয়ার্থ 


বিরাত দু'টো প্রধান কাজ করে £ সংলাপের শ্ুৃতিগ্রাহাতা ও বোধগম্যতাকে 
নিশ্চিত করে এবং ভাব-ব্যঞজনাকে উদ্দীপত করে । ৃ 
-- জে" ফোর্ড টারনার 
বরাত বাঁগ্মতার একাট পুরোনো কোশল । কিন্তু প্রাচীনত৷ এটির সুনাম 
এতটুকু ক্ষুপ্ন কবোৌন-_উপবন্তু মূল্যমান বাড়িয়েছে । 
--- এফ. ই. ডোরান 
সুচাম্তত অর্থবহ বিরাত যে কোন সংলাপের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী । 
_ টাইরোন গুথরিক 
স্পষ্ট করে ছোট ছোট বিরাতি দিয়ে কথ। বললে মূল কথাগুলোর উৎকর্ষত। 
বাড়ে, অন্যান্য বাক্য থেকে তাদের আলাদ। করে বোঝ যায়। শব্দহীন দীর্ঘ 


[বরাত সংলাপকে নতুনভাবে ভাবময় করে তোলে । 
_ কনস্তান-তিন- স্তানল্লাভীস্ক 


১২২ বরাত 


ভাবপ্রবাহের কোন্‌ জায়গায় উপবুস্ত বিরাত দিতে হবে তা প্বাহেই 
পারকম্পনা করা উচিত । নতুব৷ সাবলীলতা নম্ট হবে, সংলাপগুলো অর্থহীন 
হৈ-চে আওয়াজ হয়ে দাড়াবে । 

- পটার ক্যাপন- 


একমাল্র আভজ্ঞতাই বিরাতকে ঠিকমত ব্যবহার করতে শেখায়, কারণ এই 
[বিরতি 'সময়জ্ঞান'-এর সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা দক্ষ আঁভনেতার একাট মূল্যবান 
সম্পদ | 

-- ভ্যান এইচ কার্চমেল 


নাটকীয় বিরতি, ত৷ হনস্ব বা দীর্ঘ যাই হোক, গুরুত্বপূর্ণ ভাবগুলোতে 
এম্ফ্যাঁসস্‌ দেয় এবং দর্শকদের কৌত্হল বজায় রাখার জন্য সুপরিকপ্পিত- 


ভাবে প্রয়োগ করা যায় । 
_- এন. চেরকাশোভ 


যে আভিনয়শিস্পীর যাঁতিজ্ঞান যত বেশী সে তত বড় আভনয়াশল্পী । সঙ্গীতে 
যেমন তাল-লয় জ্ঞান সবার ওপরে, অভিনয়েও যাঁতিজ্ঞান তেমনি ধারা । 
তালের অভাবে যেমন গান জমে না. যতির অভাবেও তেমাঁন আভিনয় 
জমে না। 

_ নিম'ল শীল 


ক্ষণস্থায়ী বা সূদীর্ঘ এই উভয় জাতীয় বিরাতই নাটকের প্রধান প্রধান চিন্তার 
[বষয়বস্তুকে দর্শকের মনে গেঁথে দেয় এবং নাটককে করে তোলে রহস্যঘন 
ও কৌতৃহলোদ্দীপক । 

_ অশোক সেন 


কখনে। বলতে বলতে সুকৌশলী আভনেত। হঠাৎ থেমে যান এবং দর্শকের 
আগ্রহ ও উংকষ্ঠ খুব ঘনীভূত করে তারপর পরবাঁ কথা যেন নিক্ষেপ করে 
দেন । সামায়ক বিরাতর পর একটি কথা বললে সেই কথার গুরবৃত্ব খুব বেড়ে 
যায় এবং তখন দর্শকের কোতুক অথবা কারুণ্য প্রবল বেগে উচ্ছাসিত 
হ'য়ে ওঠে। 

_ ডঃ আজত কুমার ঘোষ 


[বরাত ১২৩ 


জ্রলভ'তি পাত্রে একটি মটরের ডাল ফেললে নীচের ছ'বাটর মতই কয়েকটি 
বৃত্ত সণ্ট হবে । 





কিন্তু পরপর কয়েকাঁট মটরের ডাল ফেললে নীচের ছবাটির মত অনেকগুলে। 
বৃত্তের সৃষ্টি তে। হবেই, একটি আরেকির উপর 1দয়ে চলে যাবে, কোনাঁটই 
স্পষ্ট বোঝা যাবে না । 





যাঁদ খুব দুত সংলাপ বলেন, মাঝে মাঝে 'ীবরাত' না দেন, তবে সমস্ত 
সংলাপগুলোই একাটর সঙ্গে আরেকাঁট জাঁড়য়ে যাবে, কোনাটর অর্থই দর্শক 
হদয়ঙ্গম করতে পারবেন ন৷ । 


নাট্যকার নিজস্ব চিন্ত। অনুযায়ী “বরতি'-র কিছু নিদেশ দিয়ে থাকেন. যেমন- 
কমা, সৌমকোলন, কোলন, কোলন-ড্যাস, দাঁড়, হাইফেন, ফুর্টীক_ অর্থাৎ 


১২৪ [বরাতি 


সংলাপ বলার সময় কোথায় কম থামতে হবে, কোথায় বেশীক্ষণ 'বিরাতি 
দিলে ভাল হয়, তার একটি সূত্র ধারয়ে দেবার চেষ্টা করেন । 


কিন্তু সংলাপের মধ্যে থাকে অনেক ভাব, অনেক ব্যাথার প্রকাশ । কোন 
কোন সংলাপের অনেক অর্থই হতে পারে । আঁভনেতা কোন্‌ ভাবাট 
প্রকাশ করতে চাইছেন তার উপরেও "বরতি'-র ব্যবহার নিভর করে । যেমন, 


যক্তিসমমত বিরতি 
2/8700খ 11020591816 5610 70 9186871/, 


এঁটি একাট টোলগ্রাম । এই শব্দগুলোর কি অর্থ বুঝবেন ? হয়তো পড়তে 
হবে 
2/১3001খ (বিরতি) 11505591816 9610 70 518121731/, 
অথবা 
2/১8001৭ 11205591816 €(বিরতি ) 9610 70 51867814 


প্রথমাঁট হ'ল ক্ষমাশীলতার প্রকাশ, 'দ্বিতীয়াটর অথ বাসন । 
আরেকাট টোলগ্রামে লেখা আছে £ 


700 10 001167009 142 


একটি প্রাইভেট কোম্পানি থেকে একজন চাকুরী প্রার্থীকে টেলিগ্রামটি পাঠান 
হয়োছল । যান ট্রোলগ্রামাটি পেলেন, তান পড়লেন__ 'বেশী দেরী ন৷ 
করে তাড়াতাড়ি চলে এস' 


অনেক পয়সা খরচ করে বোম্বেতে দৌড়ে গিয়োছিলেন ইণ্টারাভউ দিতে । 
কিন্তু ওখানে গিয়ে শুনলেন টেলিগ্রামটিতে একটি ফুলস্টপ দিতে ভূল হয়ে 
ঠগয়োছল । আসলে ওটি পড়তে হবে_ 
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ছন্দ ১১ 


যাকে খু'জাছলাম তাকে পেয়ে গেলাম । রাঁববারের সকাল । বাজার করে 
বাড়ি ফিরাছি। হঠাৎ থমকে দীাঁড়য়ে পড়লাম । ধর্মতিলা দ্ট্রীটের উপর 
দিয়ে '৩৪-এর 'স' প্রাইভেট বাসাঁট তিন নম্বর সরকারী ডবলডেকার বাসাঁটকে 
ঝড়ের বেগে ওভারটেক করে চলে গেল । দু'জন মধ্যবয়স্ক লোক রাস্তা থেকে 
লাফ 'দিয়ে ফুটপাতে উঠে পড়লেন । তার মধো একজন ঝাড়া তিন মিনিট 
ভয়ে চোখ বৃ'জে দাঁড়য়ে রইলেন । অন্যজন বলে উঠলেন, 'এই কারণেই তো৷ 
াকৃঁসিডেপ্ট হয় ।' একপাশ দিয়ে একজন মোটামত লোক থপথপ্‌ করে 
ভূশড় নাচিয়ে হেটে গেলেন । অন্যাদক দিয়ে একজন রোগা লোক হন্হন্‌ 
করে চলে গেলেন । খুব সতর্কভাবে রাস্তার দুদকে চোখ রাখতে রাখতে 
পা টিপে টিপে বাঁড় ফিরলাম । 


এখানেও দেখি উন আছেন । মাছল চলেছে মহাজাতি সদন থেকে 
চত্ররঞ্জন গ্যাভেন্য ধরে রাজভবনের দিকে! পাশাপাশি একটু ফাক রেখে 
দু'টো লাইনের মাঝখানে যেতে যেতে ডান হাত নেড়ে একজন শ্লোগান 
দিচ্ছেন 'ই-নৃ-িক-লা-ব'-বাকীরা সবাই একসাথে বলছেন, "জন্দা-বা-দ' । 
লাইন বজায় রেখে একঝশাক বৃম্টি মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছিল সবাই । 
সামনে দুটো লোকের হাতে ফেস্টুন, কয়েকজনের হাতে চাটাই-এর উপর 
কাগজ মার৷ পোস্টার । মিছিল এাগয়ে চলেছে এ'কে-বেকে। 


কন্তু এই জায়গায় ওকে দেখব ভাবতে পাঁরান। রাত ৮টা। বনগা 
লোকালের একাট কামরা । গাঁড় দাড়িয়ে আছে বাগজোল৷ সিগন্যালের 
কাছে । ভেতরে লাইট নেই, ফ্যান নেই । গরমে হাসফাস করছেন সবাই । 
তারই মধ্যে 


_ডবল লাইন আর কবে হবে মশাই ! 


_চুপচাপ বসে না থেকে টুকৃটাক্‌ মুখ চালান । আনারস, কমলালেবৃ-_ 
মাণ্ট-মান্ট, টক-টক । পীচ পয়সায় একটা, দশ পয়সায় দু'টো । 


_গলার হারটা সাবধান । য৷ চুরি-ছনতাই হচ্ছে চারাঁদকে । 


- আমার ছাগলটার যে কি হল! 


১১৬ ছন্দ 


দাদা, [সগন্যাল দিল ? 


আশ্চর্য ! এখানেও বস্তুটি হাঁজর ! টাইগার হিল থেকে সূর্য ওঠা দেখাঁছ । 
প্রচ ঠাণ্ডা । ক্যামেরাট ঠিক করে নিলাম । কোন্‌ অতল গহ্বর থেকে 
সূর্বাট উঠছে বুঝতে পারাছ না। সারাটি আকাশ জুড়ে লাল রং নিয়ে আবির 
খেল। চলেছে, মাঝে মাঝে বেগুন আর সবুজের সমারোহ । কাণ্ঠটনজঙ্ঘার 
চুড়োতে একাঁট নীল আলোর ছটা নেচে উঠল । মুহুর্তের মধ্যে লাফিয়ে চলে 
গেল এভারেষ্ট-এর মাথায । মেঘের আড়াল দিয়ে সূর্যাট টুকু করে উঠে 
পড়ল অনেকট। উপরে-একাট সুন্দর সকালের প্রাতিশ্ুতি । 


বস্তুটি ক2 কাকে খুজে পেলাম ? কে সব জায়গায় রয়েছে 2 -ছন্দ। 
প্রাইভেট বাসার ঝড়ের বেগে যাওয়ার মধ্যে একটি ছন্দ আছে । এ দু'জন 
লোকের লাফ 'দয়ে ফুটপাতে ওঠবারও একটি ছন্দ আছে । মোটা লোকাঁটর 
ভূপড় নাঁচয়ে থপথপ্‌ করে হাটা, রোগা মানুষাটর হন্হন্‌ করে হাটা, আমার 
সতর্ক হয়ে প।টিপে টিপে বাঁড় ফেরা, মিছিলের চলার গাতি, 'ই-নৃ-কি-লা-ব_ 
[জ-ন্দা-বা-দ' শ্লোগান, হকারের লজেন্সের প্রচার কোশল, ট্রেনের যাত্রীদের 
টুকরো টুকুরো কথা, আকাশে রংএর আঁবর খেলা, কাণ্নজঙ্বার চুড়োতে 
আলোর ছটা নেচে ওঠ।-সব কিছুর মধোই ছন্দ আছে । 


মজা এই যে, ছণ্দ না থাকাটিও একাঁট ছন্দ । দ্বিতীয় জনের চোখ বু'জে 
দাঁড়য়ে থাকা, বনগা লোকালের বাগজোলা সিগন্যালেব কাছে থেমে থাক।, 
হাড়, আকাশ-এদের মধ্যেও ছন্দ আছে । 


-জীবনীশান্তর স্বাভাবিক প্রকাশের জন্য যে প্রবাহ ও গাঁতির দরকার হয় তাই 
ছন্দ। জীবনকে সহজ ও সাবলীল করে ছন্দ । শান্তকে সংযত, সংহত 
ও একাগ্র করে তোলে ছন্দ। আভজ্ঞ নৃতাশস্পী ও ক্লীড়াবদের 
কাছে তাই ছন্দের মূল্য অপাঁরসীম । এজন্যই চিত্র ও ভাক্কর্যাশস্পে 
গাছ, পাহাড়, সমু্র, ধানক্ষেত বা আকাশ সৃম্টির সময় অথব৷ রঙের ব্যবহারের 
সময় ছন্দের কথ! না ভেবে পারা যায় না । 


বিরতি 


৯১২৭ 


আজ এই রজনীর তিমিরফলকে 

প্রত্যক্ষ কারনু পান নক্ষত্র-আলোকে 

ঘোর যুদ্ধফল । এই শান্ত স্তন্ধক্ষণে 

অনস্ত আকাশ হতে পাঁশতেছে মনে 

জয়হীন চেম্টার সংগীত, আশাহীন 

কমের উদ্যম_হেরিতোছ শান্তিময় 

শূন্য পারণাম (বিরতি )। যে পক্ষের পরাজয় 
সে পক্ষ ত্যযাজতে মোরে কোরো না৷ আহ্বান । 
জয়ী হোক, রাজ হোক পাওবসন্তান-- 

আম রব নিম্ফলের হতাশের দলে । 

জন্মরান্নে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে 

নামহীন, গৃহহীন । আজও তেমাঁন 
আমারে নিম মাঁচত্তে তেয়াগো, জননী, 
দীপ্তহীন কীতিহীন পরাভব-পরে (বিরাত )। 
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও ঘোরে, 
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, আয় 
বীরের সদর্গাত হতে ভঙ্ট নাহ হই ॥ 


[ কর্ণকু্তিসংবাদ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


প্রথম পর্যায়ে কর্ণ কুন্তিকে আশ্বাস দিচ্ছেন । দ্বিতীয় পর্যায়ে যুদ্ধের পরিণাম 
সম্বন্ধে ভাবছেন । তৃতীয় পর্ায়ে মিনতি বা অনুরোধ, চতুর্থ পর্যায়ে 
আভমান ও স্বশেষে আশীর্বাদ প্রার্থনা । প্রতেকট ভাব প্রকাশের আগে 
[বিরতি-র ব্যবহার করা হয়েছে । 


২। ওরংজীব ॥ যা করোছ-ধর্মের জন্য । €বিরাতি) যদ অন্য উপায়ে 


সম্ভব হ'ত (বরাত) [বাহরের 'দকে চাহয়া] উঃকি 
অন্ধকার ! (বিরাতি) কে দায়ী? (বিরাতি) আমি! 
(বিরতি) এ বিচার, ও ক শব্দ 2 (বরাতি) না বাতাসের 
শব্দ (বিরতি) এ কি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন 


১২৮ [বরাতি 


থেকে দূর কর্তে পাচ্ছি না। (বিরাতি) রাত্রে তন্দ্রায় 
ঢুলে পাঁড়, 'কন্তু নিদ্রা আসে না [ দীর্থানশ্বাস | (বিরতি ) 
উঃ কি স্তন্ধ! এতস্তন্ধ কেন! (বিরতি ) [ পারিক্রমণ ; 
পরে সহসা দাড়াইয়। ] ও কি! আবার সেই দারার 
ছিন্ন শির :₹ (বিরাতি ) সৃজার রন্তান্ত দেহ! (বিরাতি) 
মোরাদের কবন্ধ! ( বিরাত ) যাও সব। আমি বিশ্বাস 
কারনা। এ (বিরাতি) এ তা'রা আবার আমায় ঘিরে 
নাচছে ! (বিরতি ) কে তোমরা ? 


[ সাজাহান--দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 


এখানে ওুরংজীবের মধ্যে বাভন্ল ভাবের পাঁরবর্তন ঘটেছে । কোন সময় তান 
[নিজের বিবেকের কাছে দারাকে হত্যা করার জন্য যুন্তি দিচ্ছেন, কোন সময় 
তার মনে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে, পরমুহৃতেই উত্তপ্ত চিন্তার প্রাতিচ্ছাব-দারার মুণ্ড, 
মোরাদের কবন্ধ ও সূজার হাঁসি দেখতে পাচ্ছেন । 


সক্রয় বিরাতি 


নাটকে থাকে এ্যাকৃশন্‌ । দেহভাঙ্গ ও চলাফের৷ ছাড়া আলে। বা শব্দক্ষেপণের 
সাহাযষ্যেও নাটকে গ্যাকৃশন্‌ তৈরী হতে পারে । সংলাপ বলার মধ্যেও ঠক 
এমাঁন এ্াাকশন তৈরী হয়, আব এই গ্ঞাকশনকে সায় করার জন্য 
[বিরাত-র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । সংলাপ বলার সময় অতীতে ঘটে 
[গয়েছে এমন কোন ঘটনা অথবা ভাবষ্যতের সন্তাব্য একাঁট ছবি ব৷ ভাবকে 
মৃহতে যাঁদ বিশ্বাসযোগ্য করে দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে চান তবে আপনি 
[বরতি-কে চমৎকারভাবে কাজে লাগাতে পারেন । 


উদাহরণ : 


১। নীলমান ॥ তোর বৌঁদ মরে গেল (বিরতি) ছেলেটাকে মামার বাড়িতে 
রেখে মানুষ করতে লাগলুম । (বিরত) আমি তখন 
এলাহাবাদে বাউগুলের মত ঘুরাছ (াবরাতি) 
০017080101-র কাজ করতুম, রোজগার শুধু এ ছেলের 
জনে | (বিরাত) তারপর ছেলে মানুষ হয়ে একদিন চিঠি 


বিরাতি 


১২৭) 


লিখলো, “বাবা, তুমি ফিরে এসো, আমর৷ দু'জনে বাপ-বেটায় 
একজায়গায় থাকবো ।' উঃ সেদিন যে ক আনন্দ হয়েছিল ভোলা 
কি বলবে৷ (বিরাত ) নিজের সবস্ব বাঁয়ে দিয়ে, ছেলের কাছে 
চলে এনলুম €বরতি) তারপর ছেলে 1০৪11811398 করলে 
(বরতি) আমার তাতে কি. ও যাতে সুখী হবে তাই করুক 
(বিরতি) তারপর বৌম। এল (বিরাত) বুঝাঁলি ভোলা, আম যেন 
আবার সংসারী হ'য়ে গেলুম. দু'বেলা বাজ্ার-হাট করতুম, 
বৌমার ফাইফরমাশ খাটতুম,. আমার বেশ লাগতো (বিরতি) 
তারপর ভাবতুম আমার নাতি হবে (বরাতি) আম নাতিকে 
কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে, (বিরতি) নাতি আমায় দাদু ! দাদু ! 
বলে ডাকবে । 

[ শেষ থেকে শরু- সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ] 


এখানে "বরাত' নীলমণির অতীতের সুখ-দুঃখের ছবিগুলোকে একাটর পর 
একটি ছায়াছাঁবর মত সাঁজয়ে দিচ্ছে । তৈরী হচ্ছে নতূন নতুন এাকৃশন্‌ । 
দর্শকের মনেও একটি নিটোল চিনুকম্প ধারে ধারে পূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে । 


২ । ভোলা ॥ আম এখন মাঝে মাঝে ভাবি (বিরাতি) আমি বেশ মরে 


গোছি (বরাঁতি) একটা ভালে দাঁড়র খাটে শুইয়ে দিয়েছে। 
(বিরাতি) কপালে ফেণটা-ফেণট। চন্দন দিয়েছো (াঁবরতি) 
আমার শন্ত ঘাড়টাকে একটু উ“চ; করে দিয়ে তুমি ছাব 
তুলছে। (বিরতি) ভোলাতো নেই (বিরতি) একলাকেই সব 
করতে হচ্ছে (বিরাতি) তুমি কিছুতেই ফোকাস করতে পারছ 
ন৷ দাদ (বরাতি) ক্যামেরার কাচ কেবলই ঝাপস। হয়ে যাচ্ছে 
তোমার চোখের জলে । 

[ শেষ থেকে শঃরু- সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ] 


এখানে “বরতি' ভোলার ভাবষ্যতের কাম্পনিক ছাঁবাঁট একটু একটু ক'রে 
তুলে ধরছে আর সঙ্গে সঙ্গে সংলাপের মধ্যে এ্যাকৃশন্‌ বাঁড়য়ে চলেছে- 
নাট্যমুহূর্ত তৈরী হচ্ছে । 


১৩০ 1বরাতি 


ব্যাখ্যানম.লক বিরতি 


চাঁরন্ের বৌশিষ্টাসমূহের মধ্যে একাট বিশেষ বোশিল্ট্যকে বিশেষভাবে প্রাতভাত 
কবার জন্য শবরাতি-র ব্যবহার করা যায় । 


উদাহরণ £ 


বাব ॥ ধোকা. আম যে কত কাঁঠন ত৷' তুমি জান। তুমি জান যে, আম 
কোনাদন অন্যায়কে প্রশয় দিইনি । আমি তোমাকে সাবধান করে 
দিচ্ছি--(বরাত)-খোকা তুই বিপথে গেলে আমার বড় কম্ট হয়। 


[পিতার চা'রাত্রক কাঠিন্যের আড়ালে সন্তানের জন্য হদয়ে যে কোমল 
জায়গাঁট আছে 1ববাতি-র সাহায্যে তার প্রকাশ করা হয়েছে । 


বয়স বোঝাতে বিরাঁত 

সত্তর বছরের বৃদ্ধ কথা বলার সময় যে বিরতি-র সাহায্য নেবেন, কুঁড়ি বছরের 
যুবক নিশ্য়ই তত বরাত বাবহার করবেন না । অবশ্য ভগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক 
অবস্থ।৷ ও যে পাববেশে চরিত্রটি মানুষ, তার উপরও এ-ব্যাপারটা অনেকাংশে 
[ন৬রশীাল | 


ছন্দোময় বিরাত 
উদ্দাহরণ £ 


দীপক 1 সঞ্জু. সপ্ত 
সঞ্জয় ॥ এশ।--(বরতি)-হ্যা- (ধবরাতি) কি বলাছিস। 


হাঁসির দৃশ্যে বিরাতর ভূমিকা 

হাস্যরস স্া্টর সময় বিরাতির একাঁট বিশেষ ভূঁমিক৷ রয়েছে । ধরুন, একাঁট 
হাঁসর কথায় দর্শকরা খুব হাসছেন । হাসতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে । 
এখানে কি করবেন ? এ হাঁসর মধ্যেই সংলাপ বলে যাবেন 2 না, কখনই 
তা করবেন ন৷ । কারণ, প্রথমতঃ হাসির শব্দে সংলাপ শোন যাবে না অথচ 
এ কথাগৃুলোই হয়ত চার বা দৃশ্যের পারপ্রোক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । "দ্বিতীয়তঃ 
পরের সংলাপাটও যাঁদ হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ব্াবহত হয়ে থাকে, তবে সৌটও 


বিরতি ১৩১ 


নম্ট হয়ে যাবে । এখানে অপেক্ষা করতে হবে । হাসি থামলে বা কমলে 
সংলাপ বলতে হবে। অর্থাৎ, এখানেও একধরনের থেমে থাকা ব৷ বিরাত 
কাজ করছে । তবে দর্শকের হাঁস কতটুকু কমলে বা হাসি থামার পর 
কতটুকু সময় বিরাত দেবেন, সেোঁট অনেক দিন আঁভনয় করতে করতে ধারণায় 
এসে যায়। আবার উপাস্হত দর্শকদের মেজাজ, মনোযোগ, শিক্ষা ও 
হাসারস গ্রহণ ক্ষমতার উপরও এটি অনেকট৷ নির্ভর করে । সাধারণতঃ নাটকের 
প্রথম দিকে উংকগ্ঠী ও জিন্জ্রাসার চাপে দর্শকের মনোযোগ নীচের 
রেখা চিত্রের মত কেন্দ্রীভূত হ'তে থাকে । 


কিন্তু যে মুহুঠে একাট নীরবতা বা বিরাত আসে তখনই উত্তেজ্ঞনার রেখাটি 
একটু একটু করে নীচের দিকে নামতে থাকে । আবার পরবতাঁ সংলাপ 
শোনার সাথে সাথে উপরের দিকে উঠতে থাকে । 





সব চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, বিরতি দেবার পর যে মুহূর্তে বোঝা যাবে 
যে দশ'করা সংলাপের অর্থাট উপলাদ্ধ করতে পেরেছেন, তখনই পরবতা 
সংলাপাট বলে ফেলা । 


এখানে একাঁট কথ৷ অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন-বিরাতর সময় আভব্ান্ত 
কিন্তু কখনই নীক্রয় থাকবে না । 


১৩২ [বরাত 
উদাহরণ £ 


শ্যামল মদের আসরে মশগুল । এমন সময় তার বন্ধু আভ এসে বললো- 


আভ ॥ শ্যামল বাঁড় চল. । 

শ্যামল ॥ বাঁড়-কোন্‌ বাঁড়-_কার বাঁড়-আমার কোন বাড়ি নেই-_ 
আভ &॥ শ্যামল তোর বাব মারা গেছেন । 

শ্যামল ॥ কে বাবা-কার বাবা-(বরাত)-না- কোলন) 


এখানে বিরাতির সময়টুকূৃতে আভব্যন্ত কিন্তু প্রচওভাবে সাক্রয় থাকবে । 
ঘটনার আকাঁস্মকতা সংলাপকে স্তন্ধ করে দিলেও শ্যামলের মানাসক 
প্রাতাকুয়ার স্তরগুলে৷ এই মুহুর্তে তার চোখ ও মুখের আভব্যান্তর মধ্যে 
প্রচওভাবে ফুটে উঠবে । 





এম্ফ্যাসিস 





সুন্দর ও বেগবান বাচনভাঙ্গর পক্ষে এম্ফাযাঁসস্‌ একাট আভনব পদ্ধাত । 

-- পিটার ক্যাপন্‌ 
এম্ফ্যাঁসস্‌ ব্যবহারের দু'রকম কার্যকারিতা আছে £ খুব সহজে এবং দুলিয়ে 
সংলাপগুলোকে বল যায়; সংলাপগুলোকে আধিক অথবহ, আবেগময় ও 
প্রাণবন্ত করে তোলে । 

-- মারাটন ফারকুয়ার টুপেপ 
আতীারন্ত এমৃফ্যাঁসস্‌ শ্রুতিকটু এবং একটি নিার্দ্ট ভাবপ্রকাশক শব্দ সমন্টির 
মধ্যে অনেক শব্দের উপর এমৃফ্যাঁসস্‌ দিলে তা খুব কম শব্দের উপর 
এম্ফ্যাঁসস্‌ দেয়ার মতই একঘেয়োম মনে হয় । 

-- গ্যেয়নেথ থারবার্ণ 
এম্ফ্যাসস্‌ শব্দাটর সঠিক সংজ্ঞা পাওয়া শন্ত। কারণ নায়-নীতি বা 
ব্যাকরণের দিক দিয়ে অর্থবহ কোন শব্দের উপর জোর [নক্ষেপ করাই শুধু 
এর অর্থ নয় । এ তার চেয়েও বেশ কিছুট। বেশী । 

_ অহীন্দ্র চৌধুরী 
কোন শব্দকে প্রাধান্য দিতে হলে সাধারণতঃ সেই শব্দটর উচ্চারণে স্বর-গার্ভীষ 
বৃদ্ধ কর হয়ে থাকে । কিন্তু এই প্রাক্রয়াটি অত্যন্ত একঘেয়োমর সৃষ্টি করে । 
বৈপরীত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই শব্দ প্রাধান্য € ৮/০7৫-8171018515 ) খুবই 
কাধকর হতে পারে। 

-- ভূষণ রায় 


১৩৬ এমফ্যাসিস 


সর্টাপচ বা বাম্পার বলকে ঠিক সময়ে ব্যাটের ঠিক জায়গ। দিয়ে হট করলে 
যেমন ওভার বাউগ্ডারী পাওয়া যায়, তেমান ঠিক শব্দাটর উপর ঠিক মতে৷ 
জোর দিলে সংলাপের বিশেষ অর্থটকে খুব সহজেই দশ'কদের বোঝান 
যায় । 


উদাহরণ £ 

'আম জানি যে তুমি তোমার লাল জুতো জোড়া পছন্দ কর'। 

প্রথমে, আমি জান “য তুমি তোমার লাল জুতো জোড়।৷ পছন্দ কর। 
অর্থঃ আপান জানেন কিন্তু অন্যের নাও জানতে পারে । 


অথবা, আ'ম জানি যে তুমি তোমার লাল জুতে৷ জোড়া পছন্দ কর। 
অর্থঃ আপাঁন আপনার এই জানার কথাটি হলফ করে বলছেন । 


অথবা, আমি জান যে তাঁম তোমার লাল জুতো জোড়া পছন্দ কর। 

অর্থ £ শ্রোতা পছন্দ করতে পারে কিন্তু অন্যরা নাও করতে পারে । 
অথবা, আমি জান যে তাম তোমার লাল জুতো জোড়। পছন্দ কর । 

অর্থ £ শ্রোতার পছন্দটি অবস্থ। অনুযায়ী যথেষ্ট যুক্তিযুন্ত নাও হতে পারে । 
অথবা, আমি জান যে তুমি তোমার লাল জুতো৷ জোড়া পছন্দ কর। 

অথ £ অন্যের লাল জুতে। শ্রোতার পছন্দ নাও হতে পারে । 


অথবা, আমি জানি যে তুমি তোমার লাল জুতো জোড়। পছন্দ কর। 


৫ 


অর্থ ৪ অন্য রঙ শ্রোতার পছন্দ হবেই এটা জোর করে বলা যাচ্ছে না। 


অথবা, আমি জানি যে তুমি তোমার লাল জতো জোড়া পছন্দ কর । 
অর্থঃ অন্য কোন লাল জাম! বা জানস গ্রোতার নাও পছন্দ হতে পারে । 


বেশীরভাগ সময় একাঁট সংলাপের মধ্যেই পর পর দু'টি বা তিনাট শব্দের 
উপর জোর দিতে হতে পারে, যেমন_ 

'কত রন্ত অবক্ষয় 

পার হয়ে ভীষণ সংশয় 

পাওয়া যায় কোন এক 

পাঁরপ্্ণ নিচৌল প্রত্যয় 


অথব৷ 


এমকফ্যাঁসস ১৩৭ 


যোগ বিয়োগের অধ্কে শন্য 
তবু শেষ শূন্য নয় 


কোথাও নিহিত যেন পূর্ণ মূল্যে 
প্রার্থনার গান ।' 


অথবা 


“ইতিহাস কথা বলে 

ঝরে পড়ে অন্ধকার দিনের প্রতায় 
তবু সব অন্ধকার হয়তে। বা 
অন্ধকার নয় ।” 


| এখন যৃদ্ধ_ প্রণব মিত ] 


এম্ফ্যাঁসস্-এর ব্যবহার অন্যভাবেও হতে পারে, যেমন - 


বিরাতি ব্যবহার করে 


যে শব্দ ব শব্দসমাঞষ্টর উপর এমৃফ্যাঁসস্‌ দিতে চাইছেন তার আগে যাঁদ 
একাঁট ছোট বিবাঁত দেন তবে ভাঁলউম না বাঁড়য়েই এম.ফ্যাঁসস্‌-এর কাজাট 
করতে পারেন । রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের শেষ অধ্যায়াট ধর৷ যাক £ 


সুধা ॥ অমল । 

রাজ কাঁবরাজ ॥। ও ঘুমিয়ে পড়েছে । 

সুধা ॥ আমিযে ওর জন্য ফুল এনেছি-ওর হাতে কি দিতে 
পারব না। 

রাজ কাঁবরাজ ॥ আচ্ছা, দাও তোমার ফুল । 

সুধ। ॥ ও কখন জাগবে ? 

রাজ কবিরাজ ॥ এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন । | 

সুধা ॥ তখন তোমরা ওকে একটি কথ৷ কানে কানে বলে দেবে ? 

রাজ কাঁবরাজ ॥ কি বলবো ? 


১৩৮ এমফ্যাসিস্‌ 


সুধা ॥ বোলো যে (এইবার পরবরতাঁ শব্গগুলোকে জোরালো ও 
[বিশেষ অর্থবহ করার জন্য অস্পক্ষণ বরতি 'দিন, তারপর 
বলুন ) সুধা তোমাকে ভোলেনি । 


একটি শব্দকে উ“চ, স্বরগ্রামে তুলে 
১1 'আকাশের রং হলুদ, সবজ বা লালও নয়, আকাশের রং নখল ।' 
২। 'আপাঁন কি তা'হলে বলতে চান আমার খসড়াটি ভুল ?' 


এম্ফ্যাঁসস্‌ দেবার জন্য 'নীল' ও “ভুল' শব্দদু'ট পণ্চমে বা সপ্তমে তুলে 
উচ্চারণ করতে পারেন । 


শব্দকে দীর্ঘায়িত করে বা দুলিয়ে 


'মুল্নি একটি ছোওওওওট মেয়ে' 
যাঁদ 'মেয়ে' শব্দাটর উপর জোর দিতে চান তবে বলবেন, 
ই 
'মুল্ি একটি ছোট্ট মেএএএয়ে 
অথব৷ 
, ই রি রি 
হায়রে আর সঅঅঅব বাধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাধা পড়েনা । 
[ রন্তুকরবী_রবান্দ্রনাথ ঠাকুর ! 


অথবা 
পিস 
আমি প্রকাআআআও মরুভূম-তোমার মতো একাঁট ছোওওওটু ঘাসের দিকে 


হাত বাঁড়য়ে বলাছ, আম তপ্ত, রিস্ত, আম ক্লাআআআন্ত । 
[ রন্তকরবী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


এমফ্যাসিস্‌ ১৩৯ 


হাস্যরস সৃষ্টির কাজেও এমৃফ্যাসস্-এর এরকম ব্যবহার খুবই প্রচলিত । 
যেমন-_ 


৪ চ 

অঅঅঅসভ্য'- [ ফেরারী ফৌজ- উৎপল দত্ত ] 
অথব৷ 

€ 

আম কিছু বলব নাআআ”"- | ব্যারকেড- উৎপল দত্ত ] 


গুরুগন্তীর মুহ্তেও এ-পদ্ধাত বিশেষ কার্যকরী । যেমন-- 


পোর্শিসি সস 
'নান্দনীইইইইইইই' [ রন্তকরবী- রবান্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে সংলাপ আরগ্ত করে পরে ধীরগতিতে বলে 


যে শব্গুলোর উপর জোর 'দতে চাইছেন তার ঠিক আগের সংলাপগুলো 
অপেক্ষাকৃত দুতগাতিতে বলুন, তারপর ধীরগাঁতিতে পরের সংলাপগুলো বল্ন। 
এমফ্যাসিস-এর এই পদ্ধতির আসল রহস্যাট হ'ল, যত দুতগাঁততে কথা বলা 
হবে ততই সংলাপের উপর জোর কমতে থাকবে, অপরপক্ষে ধীরগাঁতিতে 
সংলাপ বললে শব্দগুলোর অর্থ জোরালোভাবে প্রকাশ করা যাবে । তাছাড়৷ 
প্রথমে দুতগাতি ও পরে ধীরগতির এই পাশাপাঁশ অবস্থানে একট বৈপরীত। 
সৃন্টি হতে বাধ্য এবং সেখানেই সাফল্)। 


উদাহরণ £ 

চাণক্য ॥ চন্দ্রগুপ্ত ! 

চন্দ্রগুপ্ত ॥ গুরুদেব ! 

চাণক্য 1 উদ্ধের্ব চাও দেখি ।-কি দেখছে ? 
চল্দ্রগুপ্ত 1 আকাশ । 


চাণক্য ॥ কি বর্ণ ? 

চন্দ্রগুপ্ত 1 পাংশুরন্তবর্ণ ৷ 
চাণক্য ॥ কি বুঝছে। ? 
চন্দ্রগুপ্ত ॥ ঝড় উঠ্‌বে । 


৯১৪০ এম্ফ্যাঁসস্‌ 


চাণক্য ॥ ঠিক! ঝড় উঠবে । আর সম্মুখ ভাবষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ 
দেখি! কিছু দেখতে পাচ্ছ না ? 

চন্দ্রগুপ্ত॥ না ! 

চাণক্য ॥ অন্ধ ! সেখানেও একটা ঝড় উঠবে ।-এ কাঁপলের আভশাপ নয়, 
বিশ্বামব্রের তপোবল নয়, পরশহরামের শোষ্য' নয়, বামনের ছলন। 
নয়। 
(এই পর্যস্ত অপেক্ষাকৃত দ্ুতগাততে বলে. পরের সংলাপগুলো 
ধীরগাঁততে বলুন ) 
এ ব্রাহ্মণের বৃদ্ধি আর শৃদ্রের নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণের সাধনা আর শূদ্রের 
প্রীতিহংসা, রাহ্গণের তেজ আর শদ্রের শন্তি। স্বর্গমত/ 
এক সঙ্গে ! 
( আবার দুতগাতিতে বলুন ) 
আর ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত ! ওঠো-আম আমার চক্ষুর সম্মুখে কি 
দেখছি জানে ? 

চন্দ্রগুপ্ত ॥ কি গুরুদেব ! 

চাণক্য ॥ এই প্রধূমিত। প্রজ্ঘলিত। প্রবাহিতা৷ রন্তুত্োতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির 
পাঁরবর্তে এক রত্বালঙ্কার৷ পুম্পোজ্কলা, সঙ্গীতমুখর৷ হাস্যময়ী জননী । 
জলাঁধ হ'তে জলাঁধ পযন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য ! 
( এরপর আবার ধীরগাঁতিতে বলুন ) 
সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র 


ব্রাহ্মণ চাণক্য ! 
[ চন্দ্রগুপ্ত- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ] 


বিশেষ সর ব্যবহার করে 


উদাহরণ £ 

'করুণা 1 বরেনবাবু !_আপানি পোর্ডরেয়ারে গেছেন ? 

বরেনবাবু ॥ এই নাও। এত জায়গায় গোছ আর পোর্টরেয়ার যাইনি ! 
সে তো৷ ঘরের কাছে মা, আন্দামানে । 


এমফ্যাসিস্‌ ১৪১ 


করুণা ॥ গেছেন ? 

বরেনবাবু ॥ নিশ্য়ই । কিন্তু কেন বলত করুণা ! তামও কি আমার মত 
জাহাজ-টাহাজ চালাও নাকি ঃ 

করুণ ॥ এরকমই একটা কিছু । 


বরেনবাবু ॥ অঃ। ব্যঝিছি। বুড়োর চোখকে ফাকি দিতে পারবে না। 
পো্ব্রেয়ারে একজন আছে, আর তার কোন খবর পাচ্ছনা, 
তাইতো !' 
[ ছুটির খেলা-আঁমত। রায় ] 
এখানে 'বুঝিছি' শব্দাটকে এক বিশেষ সুরে বলে এম্ফ্যাসস্‌ তৈরী কর। 
হয়েছে । 


শব্দকে ভেঙ্গে উচ্চারণ করে 
উদাহরণ £ 


১। আ-আ-আছ-ছ। ২। এ-এ-এ-এই কথা 


হঠাৎ নশচ; স্বরগ্রামে বলে 

কপট আঁভনয়, প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গ বা সহজ প্রহসনের ক্ষেত্রে বৈপরীতা সুৃণ্টির জন্য 
স্বরগ্রামকে হঠাৎ নীচুতে নামিয়েও এম্ফ্যাসিস্‌ করা যায় । "দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর 
'সাজাহান' নাটকে জাহানারা-র তীব্র আক্রমণে যখন সমস্ত পাঁরবেশ 
ওরংজীব-এর বিরুদ্ধে, সেই সময়কার ওরংজীব-এর বাকৃচাতূর্য ও কপট 
আভনয়ের কথা ধর৷ যাক £ 


উরংজীব ॥ উত্তম! তবে এই মুহুর্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ কলাম ! 
সভাসদ্গণ ! পিতা সাজাহান রুগ্ন, শাসনে অক্ষম । তিনি যাঁদ 
শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে 
আসার প্রয়োজন ছিল না । আম রাজ্যের রাশ্ম সাজাহানের হাত 
থেকে নই নাই-দারার হাত থেকে নিয়েছি । পিতা পূর্ববংই 
সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যাঁদ 
এই ইচ্ছ৷ হয়, যে দারা সম্রাট হোন্‌, বল্গুন, আম তাকে ডেকে 
পাঠাচ্ছি। দারা কেন? যাঁদ মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই 


১৪২ এমৃফ্যাসিস্‌ 


1সংহাসনে বসতে চান, যাঁদ তান বা মহারাজ জয়াসংহ ব৷ 
আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন_ আমার 
আপাত্ত নাই [ এইবার স্বরগ্রামকে হঠাৎ নীচুতে নাময়ে বলুন ] 
একাঁদকে দারা-আর এক দিকে সূজা আর একাঁদকে মোরাদ, 
এই শনু ঘাড়ে করে' কেউ সংহাসনে বসতে চান, বসুন । 


অথবা 


শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজার'_ যেখানে গ্যাপ্টনি রোমের জনগণকে রুটাসের 
বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তূলছেন_ 


গ্যাপ্টনি ॥ বন্ধগণ, রোমের অধিবাসীবৃন্দ, আমার স্বদেশবাসীগণ । বুটাস ও 
অপরাপর সকলের অনুমতিক্রমে আম এখানে এসোৌঁছ সীজাবের 
অস্তোপ্টিক্রিয়। উপলক্ষ্যে কিছু বলবার জন্য। বুটাস একজন 
মহামান্য ব্যান্ত, ব্লুটাস বলেছেন, সীজার ক্ষমতালোভী ছিলেন । 
সীজার বহু যুদ্ধবন্দীকে বিদেশ থেকে রোমে নিয়ে এসেছেন, 
তাদের মুন্তপণে রাজকোষ পূর্ণ হয়ে উঠেছে । দাঁরদ্ররা যখনই 
অশ্রুবিস্ন করেছে, সীজারও তাদের সঙ্গে সঙ্গে কেঁদেছেন । 
ক্ষমতালপ্সু ব্যন্তির হৃদয় এর চেয়ে কাঠনতর উপাদানে তৈরী 
হওয়৷ উচত। তথাপি বুটাস বলেছেন, 'তাঁন নাক ক্ষমতালোভী 
ছিলেন, আর [ এইবার একটু থেমে স্বরগ্রামকে একটু নীচুতে 
নাময়ে এমৃফ্যাসস্‌-এর প্রয়োগ করুন ] ব্ুটাস নিশ্চয়ই একজন 
আত সম্মানীয় ব্যাস্ত! |! আগের স্বরগ্রামে ফিরে গিয়ে ] 
আপনার সবাই দেখেছেন, লুপারক্যাল উৎসবের সময় আম তিন 
তিনবার তাকে রাজমুকুট উপহার দতে চেয়োছ_তিন তিনবার 
[তান তা' প্রত্যাখান করেছেন । একে ক ক্ষমতালোভ বলে ? 
তবু বুটাস বলেন, তিনি ক্ষমতালোভী ছিলেন, আর [ আবার 
এন্ফ্যাসস্‌-এর প্রয়োগ করুন | _বুটাস যে একজন মহামান্য ব্যান্ত 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । 


এখানে একটি জানিস খেয়াল রাখতে হবে। স্বর্নগ্রামকে হঠাৎ নীচুতে 
নামিয়ে বলার সময় সংলাপ যেন অশ্রুত না হয়। ছাঁব আকার মধ্যে 


এম্ফ্যাসিস্ ১৪৩ 


আলোছায়ার যেমন একটি সাযুজ্য থাকে, তেমাঁন ষে সংলাপগুলোতে 
এমৃফ্যাসিস্এর ব্যবহার হচ্ছে তার সঙ্গে যে সংলাপগুলোতে এর বাবহার হচ্ছে 
না, এ'দুয়ের মধ্যে যেন একাট সামঞ্জস্য থাকে, একটি সঙ্গাতি থাকে । 


এমফ্যাসিস্‌ ব্যবহারের সত 


১। নাট্যকার সংলাপের মধ্যে যে অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন সোট বুঝে 
তবেই এম্ফ্যাঁসস্‌ প্রয়োগের পথে পা বাড়াবেন. তার আগে নয় । 


২। শব্দের উপর বিশেষ জোর দিতে গিয়ে সংলাপ বলাট যান্দিক ন। হয়ে 
পড়ে. স্বাভাবিক প্রবাহ বাহত না হয়। 


৩। আতারন্ত এমফ্যাঁসস্‌ বাবহার করলে শ্রাতিকটু ও বিরান্তকর হতে 
বাধ্য ! খুব কম এম্ফ্যাঁসস্-এর বাবহাব যেমন সংলাপের মধ্যে 
একঘেয়োম এনে দেয়, তেমাঁন খুব বেশী এম্ফঠাসস্এর ব্যবহারও 
ভালো নয় । 


৪ | ভুল শব্দের উপর এম্ফ্যাঁসস্‌ করলে ফল 'কন্তু ঠিক উল্টে হবে, 
বিভাম্তর সৃষ্টি হবে। 





গতি 


প্রাতাঁট ছর্র এমনভাবে বলতে হবে যাতে এর মধ্যে মাহত গৃঢ় অর্থ সম্পূর্ণ- 
ভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু এটি করার সময় গতিকে কিছুতেই পাঁরহার করা 


উঁচত নয়। গাতিময়তা শুধু দ্ুততার অনুশীলন হিসেবে গণা হওয়া ডীচত 
নয়, নাটকীয় উদ্দেশ্য ও দুততার সুসঙ্গাতি থাকা চাই । 


-_- জে. 'ক্রিফোর্ড টারনার 


গাঁতর উৎকষতি। সংলাপের কম্পনাশান্তিপূর্ণ প্রয়োগ ও নিয়ল্লণের উপর নির্ভর 
করে একমান্র নিরবাঁচ্ছন্ন অভ্যাসেই গতির এই উৎকষ'ত। আসতে পারে । 


- গোয়নেথ থারবান" 


দুত 'গতিভা্গ' আর দুত উচ্চারণ এক জিনিস নয় । 'গাঁতভার্গ'কে কাজে 
লাগাতে গিয়ে শব্দকে পদদলিত হতে দেওয়াটা কল্পনাও করা যায় না । 


__ প্রবোধবন্ধু অধিকারী 


সঙ্গীতের মতই কথার মধ্যে গাতির তাড়৷ জাগয়ে দেয় ছন্দ । আর এই গাঁতর 
তাড়া জেগে উঠলেই, এমাঁনতে যাকে খুব সহজ কথ! বল৷ হয়, তার চেহারাটা 
কেমন পাল্টে যায় । নিতান্ত আটপোরে কথাগুলোও তখন কেমন আশ্চযঃ 
এক রহস্যের ছোয়ায় যেন চণ্চল হয়ে ওগে। 


_ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


১৪৮ গাত 


গাঁড় চালাবার সময় একজন ড্রাইভার যেমন রাস্তার বাকের কাছে গাঁড়কে 
ধীরে চালান, ফাক৷ রাস্তা পেলে জোরে চালান, বাম্পার থাকলে গীয়ার পাণ্টে 
নতুন গাতি আনেন, তেমনি ভাবের তীব্রতা ও গুরুত্ব অনুযায়ী সংলাপ বলার 
গাতি কখনও বাড়াতে হয়, কমিয়ে আনতে হয় অথবা মাঝ্াঁর গাঁতিতে 
বলতে হয় । 


গাতিকে অনেকে তুলনা করেন নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে । নাড়ীর স্বাভাবিক 
স্পন্দন যে গাতিতে হয়, সেই গাঁতকে তারা মধ্গতি মানেন ; তার অর্ধেককে 
[বলাম্বত এবং মধ্যের 'দ্বগুণ গতিকে বলেন দত । 


কোন কিছুর বর্ণনা দিতে গেলে, উৎকণ্ঠা, আনশ্যয়ত। অথব। উত্তেজনার মুহুর্তে 
আমর৷ সাধারণতঃ দ্ুতগাঁতিতে কথা বলি। কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে 
গেলে, কোফয়ত 'দতে গেলে ধীর গাতিতে কথা বাল । লঘু, চণ্চল, আনন্দ 
এবং কাব্যিক সংলাপগুলে৷ সাধারণতঃ দুতগাঁতিতে এবং শান্ত, অচণল, শ্রদ্ধ।, 
দুঃখদায়ক, সন্পস্ত বা ভয়ংকর রসের সংলাপশুলো ধীরগাঁতিতে বলা হয়। 
আবেগহীন সংলাপ মাঝের গাততে বল৷ হয় । 


ধীরে ধীরে কথা বলার গাঁত বাড়ালে একাঁট চাপ। উত্তেজন। ও রোমাণ্ডের 
পাঁরবেশ তৈরী কর সম্তব। অনুুপভাবে দুতগতি থেকে ধীরগাঁততে কথা 
বলে চাঁরত্রের অলসত।, অসুষ্থত। বা শারীরিক দুর্বলতার প্রকাশ সম্ভব । 


অনশীলনী £ 
সংলাপ 


'তোমরা কি অবাক হয়ে ভাবছ যে আম কে-বা আমি কি কার 2 তোমাদের 
মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে আমার কথা শোনোনি-এবং আমি এখানে 
কেন এসৌছ--তা জানে না? কেউ নেই? যাঁদ এরকম কেউ থাক, 
তাহলে বল। কি. কেউ নেই £ তাহলে তোমর৷ সবাই জান যে আম কে ? 
তাই যাঁদ সাত্য হয় খুব ভাল কথা । এবং এটাই হওয়া ডীচত। যাই 
হোক, ধরে৷ যাঁদ এমন হয় যে তোমাদের মধ্যে আজ এমন একজন আছে 
যে আমাকে জানো না, চেনে। না, আমার কথা কোনাদন শোনে নি, তাহলে 
কি হবেঃ আবার কি শুধু তারই জন্য আমার পাঁরচয় নতুন করে 
বলতে হবে । 


গাতি ১৪৯ 


১) কোন বিরাতি ন৷ দিয়ে প্রথম দু'ট বাক্য যত দ্ুত সম্ভব পড়ুন। এবার 
“কেউ নেই বলার আগে দীধধ সময়ের বরাত' দিন । আবার দ্বিতীয় 
'কেউ নেই' বলার আগে আরো দীর্ঘ সময় শবরতি' দিন । এরপর 
পরের তিনাটি বাক; দ্ুুতগাঁতিতে বলুন । শুধু শেষের বাকাটি ধীরগতিতে 
বলবেন । 


অথব৷ 


২) প্রথমে মাঝার গাততে সংলাপাঁট বলা শুরু করুন । তারপর ধীরে ধীরে 
বলার গতি এমনভাবে বাঁড়য়ে চলুন যাতে তোমরা সবাই জান যে আমি 
কে' সংলাপাঁটিতে এসে শেষাবন্দুতে গিয়ে পৌছয় । এরপর থেকে 
পরের বাক্যগুলো বলার সময় গাঁত কাময়ে আনতে থাকুন । এমাঁন 
করে যতক্ষণ পর্যস্ত ন৷ সমস্ত বাড়ানো-কমানো মিলিয়ে একটি সবঙ্গিসুন্দর 
ক্লাইমেক্স-এ গিয়ে পৌছতে পারছেন ততক্ষণ একবার গাতি বাড়য়ে, 
একবার কাময়ে বলতে থাকুন । 





মুর 


সারাটি সন্ধ্যা বসে সুরহীন সংলাপ শোন। কোনে দর্শকের পক্ষে মোটেই 


সুখকর নয় । 
- জন গিলগুড 


বর্ণময়ত। অথব। মাঝে মাঝে যাকে কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন বা সুর বলা হয়, 
তার জন্য, সৃচীশিল্পের মত, কণ্ঠস্বরের বৌঁচন্র ও সৃক্ষতার প্রয়োজন । 


-- ম্যাল্কম মারসন 


স্বরগ্রামের ওঠানামা এবং সুরের এক পরা থেকে আরেক পদয়ি যাওয়ার উপর 
নয়ল্দণ আনতে হ'লে যথেষ্ট মণ-অভিনয়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 


_ ক্রিষ্টাবেল বানিস্টন 


এক একটি বাকোোর এক একটি শব্দ যেন কংকালের আস্থিগুলোর মত ; তাদের 
কাঠামো আছে, প্রাণ নেই । আস্হিগ্ুলে৷ উষ্ণ মাংস দ্বারা আবৃত কর! 
দরকার, তাদের জীবনদান করতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ীর স্পন্দনের 
প্রয়োজন । তেমাঁন সুর হচ্ছে বাক্যের শ্বাস-প্রশ্বাস স্পন্দন । 


-_ স্যামুয়েল সেল্ডন 


১৫৪ সুর 


আঁভনয়ের একটি মৌলিক বোঁশষ্ট্য হল এই যে, কণ্ঠস্বরের বোঁচত্রয কিংব৷ 
আরোহন-অবরোহনের দ্বার বিভিন্ন ভাব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব । কণস্বর 
পর্দায় পর্দায় ক্রমাগত বাড়ালে কিংবা কমালে দর্শকঁচত্তের মধ্যে কৌতৃহল 
ও উত্তেজনার সৃণ্টি হয়। আবার কণপ্বর উচু থেকে নীচু অথবা নীচু থেকে 
উণ্চু পর্দায় স্ছানাস্তারত করলে দর্শকাঁচত্তে যে আকস্মিক আঘাত লাগে তার 
ফলে চমৎকার নাট্যরসের সৃষ্টি হয় । 

_ ডঃ আঁজত কুমার ঘোষ 


আভনেতাকে সুরশিষ্পীর মতোই কণ্ঠ সাধন করতে হবে-যেমন উদারা- 
মুদারা-তারা তিন গ্রামেই স্বরকে খেলাতে হবে, তেমাঁন 'বাচন্ন কণ্ঠস্বরকে 
[নিজের কণ্ঠে ব্যস্ত করতে শিখতে হবে ৷ 

-- ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য 


সুর হৃদয়ঙ্গম কাঁরতে না পারলে ভাষায় সুর সংযোজন করিতে পারিবেন না ; 
সুরে সদ্ধিলাভ না কাঁরলে ভাষায় সুর সংযোজন কাঁরতে পারবেন না । 
শ্রোতা যে ভাল মন্দ বিচার করেন, তাহ। সুরেরই বশীভূত হইয়া । এখানে 
সুরজ্ঞ অর্থে গায়ক নয়, এ সুর অর্জন করতে হয় ধারনায়, "চত্তবৃ্তর দ্বারা । 


_ ফনীভূষণ বিদ্যাবনোদ 


হারমোনিয়ামে যাকে ক্রোম্যাটিক স্কেল বলে, অথাৎ সা খরেজ্ঞা গা, অর্থাৎ 
প্রত্যেকটা পরপর পদরি ওপর গলাট। চালিয়ে ব্যায়াম করা । এবং মীড়। 
ধর।৷ যাক স৷ থেকে গা-য়ে যাবে গলাটা, কিন্তু অন্তর্বতাঁ সময় পর্দগিলোকে 
ছু*য়ে ছু'য়ে এইভাবে ব্যায়াম করতে করতে অন্তর্বাঁ শ্তিগুলো কণ্ঠে সাবলীল 
হয়। 

_ শান্ত মি 


গল৷ তুলবার সময়ে সুর তুলতে হয় । যে ষড়জ্ে আভনেতা কথা কইছেন, 
চেচাতে গেলে সেই সপ্তকের মধ্যম বা পণ্চমে থেতেই হবে । অন্যথায় একই 
পদয়ি টেচালে আওয়াজও বাড়ে না, আভিনেতার গলায়ও লাগে চোট । 
সুতরাং গলায় সুর ন৷ খেললে কোনাদনও ভাঁলউম তোল! যাবে না। 


- উৎপল দত্ত 


সুর ১৫৫ 


সংলাপ বলাট ছাব আকার মত। চিন্রশিষ্পী কখনও সবুজ রং বাবহার 
করেন, কোথাও বাদার্মী বা লাল অথবা একাঁট রং-এর সঙ্গে আরেকটি রং-তার 
উপর আরেকাট রং মাঁশয়ে মিশিয়ে ক্যানভাসের উপর ভাবের ছন্দ তৈরী 
করেন। সংলাপ বলার মধ্যেও তাই, আভনয় শিল্পী নান সুরের সমন্বয়ে 
ঝংকার তোলেন, সুরের ভাষাতে চরিঘ্রের শ্রদ্ধা, আনন্দ, গর্ব কৌতুহল, 
বিষণ্নতা, ক্লান্তি, প্রতিজ্ঞ ও মানবমনের শত-সহ্র অনুভূতি প্রকাশ করেন । 


আসলে মনের মধ্যে একাট ভাব চাড়। দিয়ে উঠলেই কণ্ঠের দরজায় তার 
প্রাতঘাতে একট না একটি সুরের তরঙ্গ উঠবেই। এটই স্বাভাঁবক, 
এটই নিয়ম । আমরা তন্ময় হয়ে যখন কিছু আলোচনা কার, 
ভাবাবঘ্ট হয়ে কিছু বাল, ক্লোধাঁদ 'রপুর বশবতাঁ হয়ে কথার দরজাটি 
খুলে দিই, শোকে-দুঃখে আভভূত হয়ে অথবা অনুরাগে গলে গিয়ে প্রাণের 
কথা বাল, তখন একটু মন দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমাদের এই 
সমস্ত কথাগুলো আপনা আপাঁন একটি ন৷ একাট সুরে এসে বাধা পড়ছেই । 
[কিছুটা সময় নিয়ে একাগ্রাচত্তে শুনতে পারলে সমস্ত সুরের ছাদগুলোও ধরে 
ফেলতে পারবেন-কারও কণ্ঠ কাবাময়, নাটকীয়, বিপ্লবী, উদৃদ্রান্ত, কারও বা 
সহজ শিশুর মত-__ভাঙ্গা-ভাঙ্গ। ! 







সরস.স্টির উৎস 
শক্ত তালু 
ৃ নাক 
ঠোট ৯. 
অনুকম্পক /ঝংকার 
স্বরগ্রন্থি) সুর 


শ্বাসনালী 


ফুসফুস ১ বাতাস 


১৫৬ সূর 


বাতাস ফুসফুস থেকে বোরয়ে যাবার সময় শ্বাসনালীর ভেতর দিয়ে এসে 
পৌছচ্ছে স্বরযন্দমের মধ্যে । স্বরযন্মের মধ্যে আড়াআঁড়ভাবে অবাস্হত 
স্বরগ্রান্থগুলোতে ধাক্ক। লেগে বাতাসে তরঙ্গের সৃ্টি হয়ে সুরের উৎপাঁত্ত ঘটে। 
ঝংকারের কাজ করে নাক, মুখ ও গলাবল । 


মনুষ্যদেহে সুরসৃম্টির এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাদ্যযন্তের খুব মিল আছে । 


7 জা দি 


৬ শ্্াঁ 


রহ - 1 | (তি 








বাদ্যযন্তের সঙ্গে সাদৃশ্য 














১) বেহালাবাদক ব। ড্রাম- 
বাদকের হাত-সণ্টালনের 
পেছনে যে শান্ত 
২) বাশীবাদকের শ্বসন- 
শন্তি 


ফুসফ্‌স থেকে পাঠান | ১) বেহালার তার 

হাওয়৷ যার গায়ে লেগে । ২) ভ্রামের খোলে লাগান 
তরঙ্গ বা কম্পন তোলে । | চামড়া 

৩) হারমোনিয়ামের রিড 























সূর ১৫৭ 


কাজ বাদ্যযল্দের সঙ্গে সাদৃশ্য 


পে শাস্সসলপাশপ শ্প্পপেপপিসদা শপীশি শত পপি শি আলাল ও শপে পাপে সসপীপাপপাপপপ তা 





স্বরভাঙ্গ | অনুকম্পক | ফুসফুস থেকে পাঠান | ১) বেহালার তারের 
(নাক, মুখ | বাতাস স্বরগ্রন্থিতে লেগে | তলায় কাঠের শরীর। 
ঝংকার | ও গলাবল) | যে তরঙ্গ বা কম্পন 
তোলে সে-ই সুরকে ওঠা- | ২) বাতাস বেরোবার কাঠ 
নাম। করায়, ঝংকার |ও পিতলের ঘন্্রগুলে। 
তোলে, শব্দ সুষমা ও | যার মধো হারমোনিয়ামের 
ধান মাধুর্য বাড়াতে | রিডগুলো৷ বসান থাকে । 
সাহায। করে । 
৩) বাঁশির মুখটুকু, যেখানে 
ফু" দেয়৷ হয় । 





ঠোট, জিভ, দাত এবং নরম তালুর সংকোচন/সংঘর্ষণের ফলেও শব্দ-সুষমা ও 
ধ্বান-মাধুর্ষের সৃথ্টি হয়। নাক, মুখ ও গলাবল যখন সমানভাবে কাজ 
করবে তখনই কেবল সুরমাধূর্য সৃ্টি সন্তব। খুব বেশী মুখের ব্যবহার ও খুব 
কম গলাঁবলের ব্যবহার পাতলা ও বেনু বাশের মত সুর স্াণ্ট করে। খুব বেশী 
গলাঁবলের ব্যবহার ভারী, নস্তেজ ও একঘেয়ে স্বরের জন্ম দেয়। খুব বেশী 
নাকের ব্যবহার অনুনাঁসকতার আধিক্য ঘটায় । সম্পূর্ণ নাকের অনুপাস্হতি 
শব্দের লালতা এবং ঝংকার নম্ট করে । 


নীচের পদ্ধতিতে অনুশীলন করলে নাক, মুখ ও গলবিলের গর্তগুলো 
সম্প্রসারিত হবে ও পুরোদমে কাজ করতে পারবে । 


মুখ এক ইণ্চি ফাক করুন। আলগাভাবে দাতের উপর ঠোটগুলো যেন 
পড়ে থাকে এবং কোনক্রমেই যেন নড়াচড়া না করে। নীচের দাতের 
পাঁটিতে অগ্রভাগাঁটকে স্পর্শ কারয়ে মুখের ভিতর সমতলভাবে জিভটিকে 
শুইয়ে রাখুন । এবার 'আ' শব্দটীকে প্রক্ষেপণ করুন ! 


১৬৮ সদর 





গলার স্কেল কিভাবে বার করবেন ? 


হারমোনয়ামে যতদূর সম্ভব নীচু পর্দায় স্বাভাঁবকভাবে কণ্ককে নিয়ে যান। 
সেইখান থেকে একাঁট একটি পর্দা ধরে উপরে উঠতে থাকুন এবং সাধ্যমত 
যতদূর সম্ভব উচু পর্দায় গলা তুলুন । এইবার নীচের পর্দায় যে পর্যন্ত 
গল। গিয়েছিল সেখান থেকে উপর পর্দা পর্যন্ত ?রডগুলে৷ গুনুন এবং তাকে 
চার ভাগ করুন। নীচু পর্দা থেকে সেই চার ভাগের এক ভাগ যে পর্দাঁট 
হচ্ছে সেটাই আপনার স্বাভাবিক পর্দ৷ | 


গায়ক ও আভনেতা 


গানে যে স্বরালাঁপ 'লাপবদ্ধ থাকে তার চেয়েও মানুষের কণ্ঠস্বরে অনেক বেশী 
সুর ঘুমিয়ে আছে । গায়ক সুরকারের তৈরী করা নিদিষ্ট স্বরালাপই অনুসরণ 
করেন । আভনেতা সংলাপ বলার জন্য কোন সুরের স্বরালাপ পান না । 
সংলাপের ভাব অনুযায়ী সুর সৃন্টি করে নেন। গায়কের থেকে আভনেতার 
স্বাধীনতা অনেক বেশী; বোঁচত্র্যময় সুরস্ন্টতে তান ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালিয়ে যেতে পারেন । 


ব।চিক আঁভনয়ে সুরের ব্যবহার £ 


গানের মত হঠাৎ এক সুর থেকে আরেক সরে 
এই পদ্ধাততে খুব দত ও তীক্ষভাবে ভাব প্রকাশ সম্ভব । 


সর ১৫৯ 
উদাহরণ £ 


সংলাপ ঃ সে কোথায় খেতে গিয়োছল ?" 





গানের মাঁড়ের মত ক্রমান্বয়ে উপরে উঠে ও নেমে 


সুরের এই বকুগাঁতি বিশেষ নাট্যমুহূর্ত সাঁঘ্ট করতে পারে. সৃক্ষম চিন্তার 
ব্ঞ্জনাগুলে। প্রকাশ করতে পারে । ভাষার এই সুর আত প্রাচীন ও বহ্‌ল 
প্রচালত । 

উদাহরণ £ 

সংলাপ ৪ “এটার কি এই মানে £' 





সরের উধ্ব'গাতি 

চন্তার অপূর্ণতা, অস্বীকার, আতঙ্ক বা সন্ত্রাস, ভয়, স্নায়ুদোর্বল্য, রাগ, 
ঘৃণা, আনন্দ, উল্লাস এবং প্রায়ই কোন প্রশ্ন করার সময় এই ক্লমউচ্চমান সুর 
ব্যবহৃত হয় । সংলাপের মধ্যে যাঁদ কোন প্রশ্ন, দ্বিধা বা সন্দেহ থাকে অথব৷ 


[সদ্ধান্ত নেয় যাচ্ছে না এরকম ভাব বোঝায়, তখন কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুরের 
এই উধর্বগাঁতি বিশেষ কার্যকরী । 





টি 





( আমি জানতে চাই ) 
যি স্প্লী এ পে 
হবে কি হবে না আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই 


সুরের নিম্নগতি 


চিন্তার পূর্ণতা, আশ্বাস, দূঢ়াবশ্বাস ও শান্ত প্রকৃতির গভীরতম আবেগের 
স্তরকে প্রকাশ করে। এই সুর প্রাতশুতি ও সিদ্ধান্তের দ্যোতক । কখনে। 
কখনো কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় এই সুর ব্যবহৃত হয় । 


উদাহরণ £ 





তীক্ষ বিদুপ, সৃক্ষম চিন্তা ও কোতুকরস প্রকাশ করে। যে সংলাপের মধ্যে 
দু'টি ভাব একই সঙ্গে লুকিয়ে থাকে, সেখানেই এই দ্বৈত সুর ব৷ ঢেউয়ের 
প্রয়োগ করা যেতে পারে। 


উদাহরণ £ 





| 
_" আঁচ ( আমাকে এটা বিশ্বাস করতে বল ন1) 


-- এ চি টাও মানি রি 
( বাইরে সম্মানিত কিন্কু ভিতরে বিশ্বাসঘাতক ) 
৬৬ 
হই । আমি তাই ভাবি 
(কিন্তু আমি একেবারেই নিশ্চিত নই ) 


সদর ১৬১ 
মধ্যগাতির সুর 


অনেক সময় খুব উঁচুও না আবার খুব নীচুও না- মাঝামাঝি অবস্থায় সুরের 
খেলা চলে । 


উদাহরণ £ 





সর ও মোটা সুর 


শ্রদ্ধা, বিষপ্নতা, শারীরিক অক্ষমতা-এ সবই ছোট ছোট 'সাঁড় ও সরু স্রের 
সাহায্য প্রকাশ পায় । 


উদাহরণ £ 





001, 0811 0148 00891), 


8০॥৮৮ তি 0681 পা ৬ 
110/+ 701 





আনন্দ, বিস্ময়, হঠাৎ রাগ এবং প্রেরণার সময় আমরা বড় বড় সশড় ও 
মোট সূরকে ব্যবহার কারি । 


উদাহরণ £ 


65965911859, 
10৬9৫ __৯ 70778 


রনি 10584 রি টি 


0911 001 11211 পাটি 1018 





উপরে ষে সুরের ধাঁচগুলো দেয়া হ'ল, তা৷ শুধু একাট রূপরেখা দেবার জন্যই । 
কখনোই ভাববেন না যে সুরের মানত এই কয়েকাটই বিভাজন আছে। 


৯৬৭ স্ধ্র 


বাস্তবক্ষেত্রে আভনয় করার সময় দেখবেন, আরো কত অসংখ্য সুরের মায়াজাল 
তৈরী করে চলেছেন, সংলাপ বা শব্দ প্রক্ষেপণে কত বৈচিন্রময় সুরের 
আ'বঙ্কার করে ফেলেছেন । যেমন- 


সুরের বোৌঁচিত্রয উদাহরণ সম্ভাব্য ভাবপ্রকাশ 


০ সী আপস ৮৯ ৯১ াাপাসপোসপ৮০ ০াপল 





অস্প নিঃগাতি হ্যা) স্পন্ট ও দ্যর্থশূন্য হাঁ-সৃচক, কিন্তু খুব 
কৌতৃহল বা আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে 
না। বরং সম্ভবতঃ কঠোর, হিংস্র 
অথবা ভয়ানক ভাবের প্রকাশ 
ঘটছে । 








হ্যা | বেশী জোরালো. প্রবল কোত্হলপূর্ণ 


বেশী 'নিশ্নগাতি 
বা আগ্রহী । 





টেলিফোনে উত্তর দেবার সময় বা 
[নিজের নাম “অমুক না ? বলে কেউ 
জানতে চাইলে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর 
দেবার সময় অথব। কারও কথাতে 
সায় দেবার জন্যও এই সুর ব্যবহার 
করা চলে । 


অল্প উধর্বগাত হা) 








বেশী উধ্বগাত 17 বিস্মিত অথবা উদ্দীপিত | 








সামান্য সন্দেহের প্রকাশ অথব৷ কোন 
হ্যা» | কিছুকে চালিয়ে যাওয়া ব৷ বলে 
যাওয়ার জন্য আহ্বান বা সম্মতি । 


অস্প-নিম্ন উধ্বগাত 





সদর ১৬৩ 


সন্ভব্য ভাবপ্রকাশ 
কোন অর্থপ্রকাশে দু ও স্পম্ট হা- 
সূচক আভিব্যান্ত। যেমন 'আম 
তোমাকে অন্ততঃ &০ বার এই কথাটি 
বলোছলাম ।' 


সপ পাশা টি এপ পসপিশপপ্পী 

















উধ্ব নিম্নগাঁত উদাহরণ 
[নশ্চয়ই হতে পারে' 
অথব৷ 
'আমারও চিন্তা কর উচিত' 
লেভেল একঘেয়েমিজানত 'বিরান্ত 
ক'টস্বর নমনীয় করার ব্যায়াম 


নীচের ব্যায়ামদুটো করলে গলার মাংসপেশীতে কোনরকম জোর ন৷ দিয়েই 
উদ্চু ও নীচু সুরে ইচ্ছেমত সংলাপকে ওঠাতে ও নামাতে পারবেন, সুখশ্রাব্য 
সুরের প্রয়োজনে কণ্ঠের তন্ত্রীগুলো সজীব ও সাব্রয় থাকবে ! 


১) মাথাটি বুকের কাছে নাময়ে আনুন। চোয়ালটিকে শাথল করে 
মাথা টকে আস্তে আস্তে পেছনের দিকে যতদূর সম্ভব [নয়ে যান। আবার 
মাথাঁট বুকের কাছে নামিয়ে আনূন ও ধীরগাঁতিতে ডান কাধ, পিঠ ও ব৷ 
কাঁধের উপর দিয়ে বৃত্তের মত ঘুঁরয়ে আনুন । এবার রিল্যাকস্‌ করুন । 


ঘুম থেকে জেগে উঠে পশুরা যেমনভাবে তাদের শরীরটাকে ছড়িয়ে দেয়, 
আড়মোড় ভাঙ্গে, তেমাঁনভাবে সমস্ত শরীরটি ছড়িয়ে দিন। পা, 
[পিঠ ও হাতের বড় বড় মাংসপেশীগুলো৷ আল্গা করে দিতে থাকুন । এবার 
কষ্পনা করুন, আপনার মাথার উপর ঝিরঝর করে উফ জল পড়ছে। 
কপাল বেয়ে জলের ধারা নামছে-_ভূরু, চোখের পাতা, গাল--সব ধুয়ে দিচ্ছে । 
আপনার নাক, চোখ, ঠোট, চোয়ালের নীচের অংশ, মুখের চারপাশের ছোট 


৯৩৬৪ স্ধ্র 


ছোট মাংসপেশীগুলো শিথিল ও হাল্কা করে 'দিচ্ছে। এবার মাথাটিকে 
সামনের ও পেছনের দিকে গোল করে ধীরে ধীরে ঘোরান, যতক্ষণ ন৷ গলার 
ভেতরের ও বাইরের মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়। এরপর ভাবুন জলের 
ধারাট আপনার সমস্ত শরীর ধুয়ে দিচ্ছে-আপনার হাত ও হাতের আঙ্গুলের 
ডগাগুলো, বুক, হদাঁপও, পেট, এমনাক পায়ের পাত। পর্যস্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে । 
এর মধ্যে আপনার হাই ওঠা উচিত, আর হাই তুলবেনও কারণ, হাই তোলার 
মত কণ্তস্বরের ভাল ব্যায়াম আর নেই । 


২) আবার মাথাঁট বুকের কাছে নামিয়ে আনুন । চোয়াল শিথিল অবস্হায় 
রেখে ও তার মাংসপেশীগুলো ব্যবহার না করে আলতোভাবে হাতদুটো৷ গালের 
উপর রাখুন ও হাত 'দিয়ে মাথাটি তুলে ধরুন। যখন মাথাঁট তোল৷ 
হয়ে যাবে, চোয়াল ঝুলিয়ে রাখুন । মুখে যতদূর সম্ভব কোন আভব্যান্ত 
প্রকাশ পাবে না। শুনা চোখে মাংসপেশীগুলোকে নরম করতে সাহায্য 


করুন । 


অনুশীলনী £ 


১। নিচের ছাঁবাটর মত “আ' শব্দাট দিয়ে গলার একেবারে নীচু পদা 
থেকে শুরু করে সবচেয়ে উচু পর্দায় ধীরে ধীরে সুর তুজুন। এব্রপর 
উ“চু পদ্ণা থেকে নীচু পর্দায় ঠিক এরকমভাবে সুরকে নামিয়ে আনুন । 
প্রাত পর্দা শুরু করার আগে বেশী করে দম নিয়ে নেবেন । মাঝপথে 
যেন দম ফুঁরয়ে না যায়। অন্য স্বর যেন এসে না পড়ে । দু'রকম 
সঃর যেন না হয়। গল৷ যেন ভেঙ্গে না যায়। এট অনেকটা গানের 


সা-রে-গা-মা সাধার মত হবে। 





স্দ্র ১৬৫ 


২। এবার নীচু সুর থেকে হঠাৎ উচু সুরে ব৷ উশচ সুর থেকে হঠাৎ 
নীচু সুরে অথবা নীচু সুর থেকে মাঝের পর্দীয় বা উশ্চু থেকে 
মাঝের পর্দায়-এমান করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ 'আ' শব্দাটকে নিয়ে 
পরীক্ষা-ীনরীক্ষা চালান । 


শক শন _ ইচ্ছ 


ক 
ক টি কি মধ্য সুর 
মু আনু বৃ 


আ-ঙা1]] নীচু মুর 


আ-1]া 
৩। নীচের সংলাপাট সর্বোচ্চ সুরে বলা শুরু করে 'সীঁড়র মত ধাপে ধাপে 
সবণনক্ন সুরে নিয়ে আসুন £ 


সংলাপ £ “আমি বলাছি কেউ কোথাও যেতে পারে না' 


[ আলে। নেই--প্রণব 'মিন্ন ] 





৯৬৬ সদর 


এই লাইনাট আবার সুর পারবঙন করে অনাভাবে বলুন £ 


আমি বলছি 


/ 


কেউ কোথাও 





অথব৷ এই সুরে ঃ 


বলছি যেতে পারে 
ডু % ব 
কেউ কোথাও না 





আবার 


আসি 
ু 
বলছি 


কেউ কোথাও 





প্রথম প্রথম হয়ত সুরের উত্থান-পতনের এরকম অভ্যাস যান্লিক ও কৃত্রিম 
শোনাবে. কিন্তু এই পদ্ধতিতেই বিচিন্র সুরের প্রয়োগ শিখতে পারবেন । 


৪1 ধরুন আপাঁন কাম্পনিক ফোনে কারো সাথে কথ। বলছেন । শুধুমান 
'ও' শব্দট দিয়ে বাভন্ন সুরের সাহায্যে নীচের ভাবগুলো৷ প্রকাশ 
করার চেম্টা করুন । সুরের মধ্যে এমন বোৌঁচন্রয থাক চাই যাতে 
উপাচ্ছিত সবাই ফোনের ওপার থেকে কি বলা হচ্ছে ও আপনার 
প্রতিক্রিয়। কি ঘটছে তা বুঝতে পারেন । 


১৬৭ 
স্‌র 


হ্যালো 


1 


_-ও৪ঃ € আনন্দ ) 


-_ওঃ ( তাই বুঝি ) 


_ওঃ ( অদম্য কোতৃহল ) 


_ও৪ঃ ( ভয় ) 
_ওঃ € হতবুদ্ধি বা বিহবলতা ) 


_ওঃ €( আতঙ্ক ) 


-ও৪ ( অমনোযোগ ) 


? 


_ওঃ তোক্ষ বিদুপ) 


-ওঃ (অল্প বিস্ময়), ওঃ (বরাট বিস্ময়) 


_-ওঃ (কি সাংঘাতিক ) 


_ওঃ (আম এখন বুঝতে পারাছি ) 


_ওঃ ( নিদারুণ বিরন্তি ) 


_-ওঃ € হঠাৎ যল্ণা ) 


_ওঃ (কৌত্হলশূন্যতা ব৷ উদাসীনতা) 


১৬৮ সুর 


_ও৩৪ ( হতাশ ) 


€ চি 


জা 


ওঃ ( নিদারুণ শ্রান্ত ) 


পপ | জি 


--ও৪ঃ (সমবেদনা ) 


€। না নী্না* বা ও” তাইন্বুঝিটি €”তাই্বুৰি? ও তাই হি ? 


৬। 'হ্য' শব্দাটকে শুধুমাত্র সুরের পাঁরবর্ন করে কুঁড়ি রকম অর্থ প্রকাশ 
করুন, যেমন-_ 


_হ্য। (নিশ্চয়ই ) 

_ হয ( হতেও পারে ) 

_হ্যা (আমারও সন্দেহ আছে ) 

হ্যা (বিরন্তি ) 

_হ্যা (বিস্ময় ) 

হ্যা (তুমি কি এ ব্যাপারে সারয়াস ) 
_হ্যা (আমি এটা পছন্দ কার না) 
হ্যা (না) 

_ইত্যাঁদ 


৭। নীচু সুরে শুরু করে (গলায় জোর না দিয়ে) আস্তে আস্তে র্মশঃ 
উঁচু সুরে ১ থেকে ২-৩-৪-৫ এমাঁন করে দশ পর্যন্ত বলতে থাকুন । 
বলা শেষ হলে উপ্টোঁদক থেকে অর্থাৎ উচু সুরে ১০ থেকে শুরু করে 
৯-৮-৭-৬ এমান করে ১ পযন্ত নীচু সুরে নামতে নামতে আসুন । 


৮। পরি পেছনে দাড়ান । নীচের সংলাপগুলে। বলগুন। কাউকে পরীক্ষা 
করতে বলুন যে আপনার গলায় সুরের পারবর্তন হচ্ছে কিনা £ 
ক) 'হাসো, সমস্ত পাাথবী তোমার সঙ্গে হাসবে । কাদো, তোমাকে 
একা কাদতে হবে ।' 
খ) 'একাটই প্রশ্র_হবে কি হবে না ।' 


সুর 


৯০ । 


১৯ । 


১২। 


১৬৭৯ 


গ) 'আমাকে স্বাধীনতা দাও অথবা মারো । 

ঘ) 'আমি কি বলোছি তুমি শুনেছ 2 তাহলে ধাও ।' 

ও) “দেখ, প্রেনটা ভেঙ্গে পড়ছে ।' 

চ) 'আম কখ্খনো, কখ্খনো, কখখনে। তোমাকে বিশ্বাস করবে৷ না? 
ছ) “না, কখনই না__আচ্ছা চলতে পারে ।' 


ক) “কানাই দীপককে পাঁচ টাকা দিয়োছল' (১০ রকম ব্যাখ্যা দিন) 
খ) তুমি আজ রাতে আমার সাথে বাঁড় আসছ' (১৪ রকম ব্যাখ্য৷ দিন) 
গ) "সামনের মাসে সাধারণ নিবাঁচন' (১২ রকম ব্যাখা। দিন) 


ঘরে বসে আছেন । কপ্পনা করুন দরজায় কেউ ডাকল । সেযাকে 
খু'জছে সেই লোকটি ঘরে নেই । সে অনেক বিস্ময়কর খবর নিয়ে 
এসেছে । শুধুমাত্র 'না' শব্দট ব্যবহার করে সেক কি বলল উপস্থিত 
সবাইকে বুঝিয়ে দন । 


'আমি ভেবোছলাম তুমি আজ বাঁড় যাচ্ছ'-_-এই সংলাপটির সাহায্ 
নীচের অর্থগুলো প্রকাশ করুন £ 


ক) আম সাঁত্য ভেবোছলাম তুমি যাচ্ছ । 

খ) আম নশ্চত ছিলাম না। 

গ) তোমার বন্ধু সেখানে অপেক্ষা করছে । 

ঘ) আম ভেবোছিলাম যাওয়াটা ঠিক হয়েছিল । 

ও) তোমার আফসে নয় । 

চ) কাল নয়। 

নীচের সংলাপাঁট প্রতেকাট চরিত্র যেমন ভাবে বলতে পারে ঠিক 


তেমনভাবে বলার চেস্টা করুন । চাঁরত্র অনুযায়ী সুরের পাঁরব্তন 
করবেন £ 


ক) 'এবার তোমার পালা" কচক্তী অপরাধী) 


১৭০ সদর 


খ) থাম! তাড়াহুড়ো করে কিছু করার আগে আরে চিন্তা করো 
( খিরাথিটে বুড়ে। ) 

গ) “ওঃ কি সুন্দর সকাল' ( নামকরা আঁভনেত।, যে অনেকাদন সকাল 
হতে দেখোঁন ) 


১৩। 0176 থেকে 1617 পর্যন্ত ৬০৬/০!-গ্ুলো (০0,8 ইত্যাঁদ) উচ্চারণের 


১৪ । 


সময় বড় করে স্বর নামিয়ে বলুন, যেমন ঃ 


ক) 02:28. 6) ১1 5 

(এ) থু! গি0 ছে) 38217 
(গ) 4010 0(জ) 21901 
(ঘ) £ 001 (ক) [বব 1 0০ 

(ড) [1৪ (4) ৭75] 


এবার উপ্টো করে /০%/6|-গুলে। উঁচু স্বরে বড় করে বলুন । যেমন 


(ক) ০)17 25 (চ) 31 
(খ) গু! ঘট ০  (ছ) 9৪৮০1] 
(গ) [ৃ' 111০8) €10111 
(ঘ) চ ০0017 (ক) 179. 
(ড) [718 (&) পৃ ৪7 


'তোমার বাবা কি কাল আমাদের সঙ্গে আসতে পারবেন এই সংলাপাটি 
বাভন্ন সুর ব্যবহার করে এমনভাবে বলুন যাতে নীচের অর্থগুলে৷ 
প্রকাশ পায় ঃ 

ক) তিনি কি সমর্থ? 

খ) আমার বাবা আসছেন, তোমার বাব পারবেন তো ? 


৯ 


১৬ 


৯৭ 


৯৭১ 


গ) তান কি বেরোতে পারবেন ? 

ঘ) আজকের পাঁরবর্তে। 

ইঞ্জিন ড্রাইভাররা কি হাওড়া ষ্টেশনে ধর্মঘট করবে'_এই সংলাপাঁট 
শুধুমান্ত সুরের পারবতন করে নীচের অর্থগুলে প্রকাশ করুন £ 

ক) তুমি কি জান এট সতা ? 

খ) বাস ড্রাইভারর৷ নয় । 

গ) কুঁলিরা নয় । 

ঘ) ওর ?ি ঠিকই করে ফেলেছে যে ধমণ্ঘট করবে এ 

উ) ওর। কি এরকম চূড়ান্ত কছু করতে পারে £ 

চ) শিয়ালদায় যেরকম ধম'ঘট হয়োছল সেরকম কি ? 

ছ) ফ্েশনে কি কোন সভ! হবে ? 

নীচের প্রথম সংলাপাটি সবচেয়ে নীচু সুরে বলবেন । পরের 
সংলাপগুলো বলার সময় একটু একটু করে উচু সুরে বলার অভ্যাস 
করুন £ 

ক) 'উঃ কি অন্ধকার' (সবচেয়ে নীচু সুরে ) 

খ) এই অন্ধকারে হটিতে গেলে বেড়ালের চোখ চাই' (একটু উচু সুরে) 


সণ 


গ) 'আমার মাঝে মাঝে বেশ ভয় করে' (আর একটু ও&ু সুরে ) 

ঘ) 'ই॥, বেশ ভয় করে' ( আরেক ধাপ উচু সুরে ) 

উ) 'আমার চাকারটাই এইরকম" ( আরেক ধাপ উচএ সুরে ) 

চ) 'আমায় সবাই বারণ করোছিল' € আরো উচৃতে ) 

ছ) 'আমি শুনিন' (আরো উচদ সুরে ) 

জ) 'কে? কে ওখানে ?' (সবচেয়ে উচু সুরে) 

গলার ভেতর থেকে নানারকম শব্দ বার করার চেষ্টা করুন। সর, 
মাঝারি, ভারী, কাম্পত, দীর্ঘায়ত এবং ছন্দোবদ্ধ শব্দ অভ্যাস, করে 


আয়ত্ত করুন। এরজন্য দরকার [নজম্ব পর্যবেক্ষণ ও দীর্ঘাদনের 
পারশ্রম । সূত্র ধরে দিতে বললে বলা যায় ঃ 


১৭ সদর 


আশপাশের পাঁরাচিত মানুষদের কঠস্বর ভাল করে মন দিয়ে 

শুনুন ও নকল করুন । 

খ) আশপাশের সমস্ত শব্দানুসঙ্গকে গলায় তুলে নিন । যেমন, ঝড়ের 
আওয়াজ, প্লেন উঠা-নামা, রেলগাড়ি চলার শব্দ ইত্যাঁদ । 

গ) পশু-পাঁখর ডাকের নকল করলেও ভাল ফল পাওয়া যায় । 

[বাভল্ল বয়সের €& থেকে ৮০ পর্যন্ত) মানুষের কণম্বরের 

তারতম্য লক্ষ্য করুন ও হুবহ্‌ নকল করার চেষ্টা করুন । 

ও) িল্নভাষা মানুষের কণ্ঠদ্বর নকল করুন । রোডও-র 'বাভিন্ন সেণ্টার 

খুলে অপারাঁচিত ভাষার গান ও কথা শুনুন, অনেকরকম সুর 

শুনতে পারবেন । 

শ্রেণী বিভাগে কণ্স্বরের বোঁচন্রয পর্যবেক্ষণ করুন ও সেইমত নকল 

করুন-_যেমন, চাষীর কণগ্রশ্বরের কর্কশতা, শ্রীমকের ভগ্মত।, যত্বে ও 

বৈভবে লালিত উচ্চমধ্যাব্ত ও ধাঁনক শেণীর কণ্ঠের সুমিষ্টতা 

ইত্যাদ | 


সস্প্ 


ক 


০০০ 


ছা 


চ 


রি 


সখ 





মুখস্থ 





সংলাপ ভুল বলা এবং তারপর একাঁট শব্দ মনে করার জন্য আরেকটি শব্দ 
পুনরাবীত্ত করা, অর্থ না বুঝে যল্নবৎ মুখস্ত বলার উদাহরণ । স্বাভাবিকতা 
নম্ট করে যন্ববৎ মুখস্ত করা অনেক অপটুত্বের লক্ষণ । 

- ভায়োলা স্পোলিন 


মনস্তত্ব ফলিত বিজ্ঞান হিসাবে চাহুত করার পর বহ্‌ মনস্তাত্্বকেরা মুখস্হ 
করার ব্যাপারে একট নিশ্চিত সূত্র নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন । 

মণ্ডের ক্রিয়াটি কি হবে না জেনে যদি আঁভনেত৷ তোতাপাখীর মত সংলাপ 
মুখস্হ করেন, তবে তান একাটর সঙ্গে আরেকাঁটর সমন্বয় সাধন করতে 
অসুবিধা বোধ করতে পারেন এবং তাতে ফলটি ভাল হয় না। 


_- ভ্যান এইচ কার্টমেল । 


চন্তার অনুবতিত। শব্দের অনুবাতিতাকে শেখাতে সাহায্য করে। 
-- ডঃ ফ্ল্যাঙ্ক মিলার 


অনেক জায়গায় দেখোছ অনেক শিল্পী তার সংলাপ কণ্ছ করে এনেছে, 
কিন্তু চারন্রের কোন্‌ সংলাপ কেমন করে বলতে হবে, কোথায় জোরে হবে, 
কোথায় আস্তে হবে, এসব চিত্ত না করে পদ্য পড়ার মত বলে যেতে. 
থাকে । এট৷ কিন্তু ঠিক নয়। 

-_ জি. 'সি. ভট্টাচার্য 


১৭৬ মুখস্হ 


একজন নির্দেশক যাকে আম জান, তিনি বলেন, সংলাপ মুখস্হ করার 
কোনো প্রয়োজন নেই । নাটকের চাঁরত্নর ও ঘটনান্তরোতের উপর একাগ্র 
মনোসংযোগের দ্বারা সংলাপকে তোমার কাছে আসতে দাও। যাঁদ তম 
সময় পাও, যদি তোমার মনের সেই রকম একাগ্রতা থাকে এবং যাঁদ নাট্যকার 
নাটকাঁট সেইভাবে লিখে থাকেন তাহলেই দেখবে, উপদেশটা অবশ্যই 
তোমার পক্ষে খুবই সুন্দর এবং কার্ষকর হয়ে উঠবে ৷ 

_ প্রবোধবন্ধু আঁধকারী 


আমাদের পরিচালক কখনই চান না আমর! পার্ট পেয়েই আগে মুখস্হ করি । 
এমনাঁক প্রথমেই “আভনয়' করতেও বারণ করেন । আমরা আমাদের পার্ট 
পাবার পর পাঁরচালকের সামনে অভিনয় না করে শুধুমাত্র পঠন-পাঠন চালাতে 
থাঁক। যে কাঁদন এভাবে চলে, পাঁরচালক কোথায় থামতে হবে, কোথায় 
জোর দিতে হবে, কোথায় কিভাবে নিঃশ্বাস নিতে হবে এবং মাঝে মাঝে 
আঁভনীতব্য চরিন্রাটর কাঠামোঁট এবং কখনও কখনও চরিন্রাটর [বিশেষ 
জায়গাগুলো আঁভনয় করে বুঝিয়ে দেন। এরপর চলে মডেল সেট [নিয়ে 
মহলা বা 90187070 যখন 01)011001921-র জন্য পাঁরচালকের হাতে 
থাকে কিছু দাবার ঘৃশট । আমরা সবাই তখনও একইভাবে বসে বসে আরও 
ডিটেলে আমাদের আভনেয় চন্রের গভীর রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত । 
তারপর আসে দাঁড়য়ে মহল৷ দেবার পালা । হাতে হাতে নিজেদের পার্ট । 
তখনও আগে ভাবা ছু ভাবন পাঁরচালকের নেহাতই বাড়াতি বা 
অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে এবং আভনেতার কাছে শ্রমসাধ্য ও 
তাংক্ষানক ভাবনায় অলংকৃত কিছু শৈশ্পিক ছোয়া লাগয়ে আভনয়ের ভাঙ্গা 
আরও সুচারুরুপে প্রকাশ করতে প্রয়াস পান। এত কিছুর পরও পার্ট 
হয়ত আমাদের হাতেই আছে । সাজ-মহলায় 3017 71109491-র ফীকে 
ফাকে কখন যে লেখ! পার্ট হাত থেকে খসে যায় আমরা বোধ কার তা 
নিজেরাও টের পাই না। 


-- ভারতীয় নাট্যশালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঁরচালক উৎপল 
দত্ত এ প্রসঙ্গে যে অনুকরণীয় রীতি অনুসরণ করেন, 


তার নাট্যগোষ্ঠীর জনৈক সদস্যের মুখ-নিঃসৃত উদ্ধাতি 
এটি । 


মুখস্হ ১৭৭ 
মণ্ট মায়া ও সংলাপ প্রম্নোগ 


নাট্যশিল্পের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো দর্শকরা জেনেশুনেই আসে যে 
নাট্যকারের লেখা সংলাপ আপানি মুখস্থ করেই মণ্ডে আসেন ও সহ আভনেতা 
ও আঁভনেরীদের সংলাপ িিংবা জিজ্ঞাসা ও উত্তর আগেই জান৷ । আপনার! 
কখনই নিজেদের কথা বলবেন না, নাট।কারবার্ণত চাঁরন্রের সংলাপ শোনাবেন 
মাত্। তবুও নাটক দেখার ২ বা ৩ ঘণ্টা সময়টুকু তারা এই সত্যাট ভুলে 
যান (নাকি ভূলে যেতে চান )ও আপনার উচ্চারত সংলাপগুলোই এই 
মূহ্তে প্রথম শুনলেন বলে তারা বিশ্বাস করেন, মেনে নেন-যেমন, ্যামবারের 
আলোকে মনে করেন সকাল হলো, ঝড়ের শব্দে মনে হয় সতাই ঝড় বইছে, 
জলভতি কাপে চুমুক দিলে মনে করেন চা খাচ্ছেন বা ওথেলে৷ 
ডেসাঁডমোনাকে মারলে মনে করেন ডেসাঁডমোন৷ সাত্যি সাঁতা মরে গেছেন। 
আসলে এ সবই তো আঁভনয়-এ সবইতে। ভান -এত ভালো আঁভনয়, 
এত নিখু'ত ভান আপাঁন করেন যাতে দর্শকের কাছে সেই মুহ্ত“গুলো 
জীবন্ত মনে হয়, খুব স্বাভাবিক মনে হয়। তাই তো ডেসাঁডমোন৷ মরে 
গেলে দর্শক কাদেন, চাণক্য-আপরেয়ীর দৃশ্যে তাদের বুকটি হাহাকার করে ওঠে, 
হযামলেটের মুখে 10 08 01170110109 181 15 076 00950017 শুনে 
[নিজেকেই প্রশ্ন করে বসেন। এই যে মণ্চ মায় বা হীলউসন-এঁটই 
নাট্যাশস্পের চমৎকারিত্ব । এই যে সব মিথ্য। হয়েও সমস্ত সাত্য, সবছুকু 
[রহাসাল দিয়ে তৈরী করা আভনয় হয়েও স্বাভাঁবক, িশ্বাসা-_ এঁটই 
নাট্যশশ্পের প্রাণ । তাই শুধু ভাসা-ভাসা বা অর্ধেকটি মুখস্থ করলেই 
চলবেনা এমনভাবে মুখস্থ করতে হবে যাতে মনেই ন। হয় মুখস্থ বলছেন । 

পার্ট মুখস্থ না করে প্রম্পটারের উপর নির্ভর করে মণ্ডে নামাট বুদ্ধিমানের 
কাজ নয় । ভূন্তভোগীমান্রই জানেন চড়া আলোতে একগাদা লোকের 
চোখের সামনে দাঁড়ালে প্রম্পটার “আমি তোমাকে ভালোবাি"' কথাটি 
হাজার বার গলা ফাটিয়ে বললেও একাঁট শব্দও তখন কানে ঢোকেনা-খালি 
হাজার হাজার সরষে ফুল দেখেন । 


একটি নর্বনাশা পদ্ধাত 


বহু আভনেতা মহলার গোড়াতেই তাদের পার্চাটর কমা-ফুলফ্টপ পর্যন্ত মুখস্থ 
করে ফেলেন। এট একাঁট সর্বনাশা পদ্ধাত। সংলাপগুলে। নিশ্চয়ই 


১৭৮ মধ্খস্হ 


দরকার । ্তু সেগুলোই আভনয়ের প্রথম ও শেষ কথ নয়। একথা 
ঠিক যে, যত তাড়াতাঁড় পার্ট মুখস্থ করবেন তত তাড়াতাড়ি সংলাপকে ঘসে 
মেজে মসৃণ ও উজ্্বল করতে এবং সৃক্ষ কাজগুলো করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু 
চরিত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পাঁরঙ্কার না হয়ে ও সংলাপের অন্তনাহত অর্থটি 
বোঝার আগেই যাঁদ মুখচ্ছ করে ফেলেন তবে মণ্টে কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য 
হবেন না । শুধু সংলাপ মুখস্থ করলেই চলবে না, অপর চারত্ররা কে কি 
আচার-আচরণ করবেন, কোথায় কতখাঁন থামবেন তাও যেমন মনে রাখতে 
হবে, ঠিক তেমাঁন মনে রাখতে হবে মণ্ের উপর অন্যান্য শিস্পের কোথায় 
কতখানি ভূমিকা রয়েছে ; আপনার আভিনয়ের সঙ্গে সেই ভূমিকা কোন্খানে 
কতটুকু যোগসূর স্থাপন করছে । অন্যথায় যাঁদ আপাঁনি তাঁড়ঘাঁড় 'রহার্সালের 
অনেক আগে থেকেই পার্ট মুখস্থ করে ফেলেন, মুখস্থ করা সংলাপগুলে। 
নম্প্রাণ শোনাবে, মনে হবে কলের পুতুল কথা বলছে । 

আরে। কতকগুলে। ভাববার ব্যাপার আছে । বেশ কয়েকটি রিহার্সল হয়ে 
যাবার পর সংলাপের মধ্যে কোন একট শব্দের উপর জোর ন৷ দিয়ে অন্য একাঁট 
শব্দের উপর হয়তো জোর দিতে চাইলেন বা বিরতি ও স্বরক্ষেপণের ভোল্টি 
পাণ্টে ফেলতে চাইলেন, নতুন কোন সুর আনতে চাইলেন, স্বরগ্রামের 
ওঠা নামার পাঁরবর্তন করতে ইচ্ছা হল অথবা যোট 'নাশ্চতভাবে ঘটবেই, 
পরিচালক কিছু সংলাপ একেবারেই বাদ দিয়ে দলেন, পরিবর্ত সংলাপ 
সংযোজন করলেন বা একাট পুরে দৃশ্যকে বদলে সেই জায়গায় নতুন দৃশ্য 
ঢোকালেন। যাঁদ সংলাপ আগেই মুখস্থ করে ফেলেন তবে মাথার মধ্যে যে শব্দ- 
পদ্ধাত ঢুকিয়ে ফেলেছেন, তা" মুছে ফেলতে ব৷ ভুলে যেতে খুবই কষ্ট হবে 
কারণ, প্রথমতঃ মুখস্হ করা সংলাপ একেবারে ভুলে যেতে হবে ও নতুন করে 
নতুন সংলাপ মুখস্থ করতে হবে । দ্বিতীয়তঃ গোড়াতে সংলাপ মুখস্হ করার 
সময় যে আবেগ ও অনুভতি অনেক পারশ্রমে ও অধ্যাবসায়ে মনে ও দেহে 
সণ্টারিত হয়োছল তার সমস্তকু জোর করে (অধিগত জ্ঞান ইচ্ছাকৃতভাবে 
ভোলা সহজ কাজ নয়) ভুলে যেতে হবে। 

একজন ভালে৷ আভনেত৷ হয়তো একটু আনশ্চয়তার মধ্যে রহাসলি শুরু 
করতে পারেন; কন্তু বরাতি, ছন্দ, সুর এবং সংলাপের সাথে চলাফেরা ও 
অঙ্গভঙ্গির সম্পর্কাট যখন ধরে ফেলেন ব৷ রপ্ত হয়ে যায়, তখন এই মুখস্হ 
বলাটিকেই মনে হয় স্বাভাবক-_খুব স্বাভাবক। 


মুখস্হ ১৭) 


কখন পাট” মুখস্হ করবেন 


যতক্ষণ না নাটক রিহা্সলে প্রাণ পাচ্ছে; অন্য আভনেতা৷ আভনেন্রীরা 
কিভাবে আভনয় করছেন, কোথায়, কোন্‌ সময়, কেমন করে মণ্ডে চলাফেরা 
করতে হবে, অন্য চরিত্রের সঙ্গে কথা বলার সময় মণ্ডে আপনার অবস্হান 
ক রকম হচ্ছে এবং মণ্চসঙ্জার একাঁট মোটামুটি ছব পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ 
পার্ট মুখস্হ না করাই উঁচত। এতে সুবিধা হবে এই যে, যখন পরবতী 
পর্যায়ে মন দিয়ে পার্ড মুখস্হ করবেন তখন বই ব৷ পাগুলাপির ছাপানো 
বা হাতে লেখ! পাতাগুলোর ছাঁবাঁট চোখের সামনে ভেসে উঠবে না ; মনের 
মধ্যে সম্ভবতঃ দরজা, জানালা, মাটি, দাওয়া ও খড়ের চাল সমেত একটি ঘর, 
0100 51809-এ কণ্চির বেড়া দেওয়া রাস্তা, 10-তে রাখা তুলসীতলা- 
আঙ্গনায় চরিপ্রদের হাটা, চলা, খেশজা_ সমস্ত ছবাটই ভেসে উঠবে । 
ইতিমধ্যে যে চরিন্রটি রূপ দিতে চেষ্টা করছেন তার সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা 
ধারণ। হয়ে যাবে । িবশেষতঃ অন্যান্য চাঁর্দের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক 
কতটুকু তাও নির্পণ হয়ে যাবে । যান্লিকভাবে কখনই পার্ট মুখস্হ করবেন 
না। নাটকের সাথে এদের কি সম্পর্ক, সংলাপগুলো কেন বলা হচ্ছে, 
কোন্‌ ঘটনার পারপ্রোক্ষতে বল। হচ্ছে, এটি কোন প্রশ্ন কিনা, কোন উত্তর 
কিনা, কোন্‌ মানাসক আবেগের ফল-মহল। চলাকালীন এ সবই বুঝে এবং 
মাথায় রেখে মুখস্হ করবেন । রিহার্সল চলাকালীন সংলাপের সমস্ত রকম 
পাঁরবর্তন বা পারমারজনের পর এবং বিজনেস, চলাফেরা, অঙ্গসণ্টালন 
যান্রিকভাবে রপ্ত হয়ে যাবার পরই মুখস্হ করাটি সহজসাধ্য কাজ ৷ এযাকৃশন্‌ 
ও চলাফেরার সাথে সাথে পার্ট মুখস্হ করাটিই সোজা পদ্ধাত। কারণ 
সংলাপ এ্যাকুশন্কে এবং গ্যাকৃশন্‌ সংলাপকে মনে করতে সাহায্য করে। 
হয়ত প্রথমে এই দুটো জিনিসকে একসঙ্গে করাটি শন্ত হতে পারে কিন্তু, যেহেতু 
সংলাপের সঙ্গে সমতা রেখেই 'মুভমেন্ট' ও অঙ্গভাঙ্গর কাঠামোটি তৈরী 
হয়, তাদের মিলন ও সংযোগ শেষ পর্যস্ত অভিনেতার স্মৃতিতে মিশে যায় । 


'কি ভাবে মুখস্হ করবেন 


ৰা 


সংলাপকে শুধু কণ্ঠস্হ করলেই চলবে না- আত্মস্হ করতে হবে । তৃতীয় ব৷ 
শেষ পর্যায়ে যখন রিহার্সাল চলছে তখন সংলাপগুলো ঢুকে যাবে মজ্জার মধ্যে, 


১৮০ মৃখস্হ 


দেহ-মনে, শয়নে-স্বপনে । শ্বাসপ্রশ্বাসের মতে। খুব সহজ, প্রায় ইচ্ছা-আনচ্ছার 
বাইরে মুখস্হ হওয়া চাই । সংলাপগুলো কোন অবস্হাতেই আটকে যাবেনা, 
থেমে থাকবে না, "শক বলব' প্রশ্নাটর অবকাশ থাকবে না। আবাচ্ছন্ন 
ঝরণাধারার মতো মুখ থেকে বোরয়ে আসবে । 


১। আত্মস্হ পন্ধাত £ 

ক) সময়কে পেছনে ফেলে 

আপনার সামনে সেকেণ্ডের কাটা আছে এমন একটি ঘাঁড় রাখুন । এবার 
আপনার পার্টের একট বড়ে। সংলাপ বেছে নিন ও মুখস্হ বলুন। বল 
শেষ হলে সময় দেখ্ন। ধরুন, সংলাপাঁট বলতে আপনার সময় লাগলে৷ 
[তিন 'মাঁনট । এবার একটু তাড়াতাড়ি সংলাপাঁট বলে আড়াই মানতে 
শেষ করার চেম্টা করুন। পারলে, আরও তাড়াতাড় সংলাপাঁটি বলে আরে৷ 
কম সময়ে অর্থাৎ দুমনিট, তারপর দেড় মিনিট, তারপর এক মিনিটে বলার 
অভ্যাস করুন। এভাবে যত কম সময়ে বলতে পারবেন ততই পার্ট” আত্মস্হ 
হয়ে যাবে । শেষ পর্যায়ে খুব দ্ুত বলার সময় হয়তো সমস্ত শব্দেরই স্পন্ট 
উচ্চারণ হবে না, কমা, দাঁড় ইত্যাদ মুছে যাবে । ত৷ হোক, ক্ষতি নেই। 


উদাহরণ £ 


পু মুখস্হ বলার সময় ূ 
সংলাপ 1 কমাতে হবে ফল 


সরকার, তোর ডাইরীতে লিখে প্রথমবার মোটামুটি মুখস্হ 

রাখ- ইস্টার্ণ ইতিয়ার বিজনেস |-_6২০ সেকেও) _ হী 
ৃ নর বাঁ মৃখস্হ 

ম্যাগনেট, এই মাণিক সবীধকারী দ্বিতীয়বার কাভানি 


উীঁড়ষ্যার এক গভীর জঙ্গলে (১৫ সেকেও) গোত্ত খাচ্ছে 
আজকের তারিখে ১৫ মিনিট কণ্ঠস্হ, কোথাও 


ধরে পেচ্ছাব করোছিলো-পেচ্ছাব তৃতীয়বার আটকাচ্ছে না, 
আর ১৫ মানট_001011016 | (১২ সেকেও) | তবে সচেতনভাবে 

















বলতে হচ্ছে 
(শিকার _অন্জন্‌ দাশগুপ্ত ) ৃ হাঁক 
বি সচেতন, কিছুটা 
অবচেতন 
শেষবার আত্মস্হ, 
(৫ সেকেও) সম্পূর্ণ অবচেতন 





মধ্খস্হ ১৮১ 


সহ আভনেতা-আভনেতরীদের সাথেও নাটকের সম্পূর্ণ একটি দৃশ্য বা সব 
দৃশ্যগুলোই এইভাবে ঘাঁড় ধরে অভ্যাস করতে পারেন ৷ সবাই মিলে একসাথে 
বললে মজা পাবেন, আনন্দ পাবেন আর পরস্পরের প্রাতি নিজের অজান্তেই 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, কার কতটুকু মুখস্থ হয়েছে তাও ধরতে 
পারবেন, কেউ 'কিউ' মিস করবেন না--পার্টও কোনদিন ভুলবেন না । 
বহাদন, এমনকি বহু বছরেও এ নাটকটির জন্য আর রিহার্সলেও প্রম্পটং-এর 
দরকার হবেনা, অনেকাঁদন পর শো পড়লেও একবার ঝালিয়ে নিলেই 
চলবে । সবাই মিলে যখন এই “সময়কে পেছনে ফেলে' পদ্ধাতটি অভ্যাস 
করবেন তখন ব্যাপারাঁট এইরকম হবে ঃ 








সংলাপ সময় 
একাঁট দরশ্যের সমস্ত সংলাপ বলতে 
॥ ২০ 'মানট 
সব শস্পীর প্রথমবার সময় লাগল 
দ্ুতগাততে বলে, সময়কে পেছনে 
১০ 'মানট 


ফেলে, লক্ষ্যসীমা থাকবে 





থ) স্তানিশ্লাভাঁস্ক পদ্ধতি 


একাঁটি ছোট রবারের বল রিহার্সালে নিয়ে আসুন । যে দৃশ্যাট রিহাসাল 
চলছে সেই দৃশ্যের সব আঁভনয় শিল্পীরা গোল হয়ে দাড়ান । এবার এ 
রবারের বলটিকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে থাকুন ও সঙ্গে সঙ্গে সবাই পরপর 
নজের নিজের সংলাপ বলতে থাকুন । কখন কে কাকে বলাট ছু'ড়ে দেবেন 
আগে থাকতে বলবেন না । কেউ সংলাপ থামাতে পারবেন না । প্রথম 
প্রথম হাত থেকে বল পণ যাবে বা ঠিক মতো ক্যাচ লুফতে পারবেন না 
বা লোফার সময় কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে । কিন্তু কিছুক্ষণ অভ্যাস করলেই 
খেলাটি সহজ হয়ে যাবে । 


এই মঞ্জার খেলার ফাঁকে সংলাপ আত্মস্হ করে ফেলবেন । কারণ, আপনি 
বল ছোড়া ও ধরার দিকে সমস্ত মনোযোগ দিতে বাধ্য হবেন ও মুখ থেকে 
স্বতঃস্ফূর্ত ও অবচেতনভাবে সংলাপ বেরোতে থাকবে । 


১৮২ মুখস্হ 


২। রেকর্ডিং পদ্ধাতি £ 


যাঁদ আপনার কাছে টেপ রেকর্ডার থাকে বা যোগাড় করতে পারেন তবে 
ক) প্রথমে নিজের সংলাপ রেকর্ড করে নিয়ে সেটিকে কানের কাছে বারবার 
বাঁজয়ে মাথার মধ্যে বাঁসয়ে নিন, অবচেতনে ঢুকিয়ে নিন । 


থ) এবার আপনার দৃশ্যে আপনার সংলাপগুলো। বাদ দিয়ে অন্যান্য 
অভিনেতাদের সংলাপগুলো রেকার্ডং করে নিন। এবার টেপাঁট বাজান ও 
মন দিয়ে শুনতে থাকুন । যে মুহূর্তে আপনার “কউ' আসবে, টেপটি 
বন্ধকরে দিন ও আপনার সংলাপ বলুন। শেষ হলে আবার টেপ 
বাজান । এরকমভাবে গোটা দৃশ্যটিই অভ্যাস করুন। সহ আভনেতাদের 
[িউগ্ুলোই শুধু রেকর্ড করবেন না, তাদের সমস্ত সংলাপগুলোই রেকর্ড 
করে নেবেন । শকউ' শুনে পার্ট মুখস্থ করার অভ্যাস করলে যখন সহ- 
আঁভনেতার সংলাপের শেষের ৩টি শব্দ শুনতে পাবেন শহধুমান্র তখনই 
হঠাৎ একি ঝশকুনি দিয়ে এ্যাকৃশন্‌ শুরু হয়ে যাবে । অন্যে যখন 
সংলাপ বলবে তখন তো আপানি বৃষকাষ্ঠের মতে দাঁড়িয়ে থাকতে 
পারেন না, আপনাকেও সংলাপ বলতে হয়-সে সংলাপ অনুচ্চারত- 
ভাবে ও প্রকাশে । অপরের সংলাপ যাঁদ আপনার কাছে অজানিত 
থাকে তবে মণ্ের উপর আপনার ভূমিক। বৃষকাষ্ঠের মতোই হবে । 
তাই 'িনজের পার্ট মুখচ্থু করার সঙ্গে সঙ্গে সহ-আঁভনেতাদের পার্ট, 
কিউ ও এ্যাকুশন সম্বন্ধে সম/ক পাঁরাঁচাত থাকা আবশাক। তাদের 
পার্টও পুরে মুখস্হ রাখতে পারলে ভালো হয়। এতে সহ-আঁভনতা 
পার্ট ভুলে গেলেও আপাঁন তাকে সাহায্য করতে পারবেন, আগে 
কউ' ধরে তার বরন্তিভাজন হবেন না. ক্যাঁচং' ধরতেও দেরা 
করবেন না। 


৩। নিমনিক পদ্ধাতি ঃ 


আপনার পার্টের মধ্যে একটি সংলাপ ব৷ শব্দ হয়তো দেখবেন কিছুতেই 
মুখস্হ হতে চাইছে না বা হৌচট খাচ্ছেন বা ভুলে যাচ্ছেন। এই রকম 
ক্ষেত্রে এ সংলাপ বা শব্দের সাথে মিল আছে এমন কোন ইমেজ বা রূপ 
চন্তা করুন-স্মতি সহায়ক কোন সংখ্যা. শব্দ ব নাম ব্যবহার করুন, ইংরাজীতে 


মদখস্হ ৬১৮৩ 


যাকে বলে 'নমনিক' (18198110110 )। সংলাপের চেয়ে এাকৃশন- বেশী 
আছে, সেইরকম দৃশ্যেও এই পদ্ধাতটি বিশেষ কার্যকরী । এর জনা হয়তো 
আপনাকে যুন্ততর্ক মানে না এমন কোন শব্দ বা অদ্ভূত কোন সংখ্যা ব৷ 
আইনকানুন মানে না৷ এমন সব নামের সাহায্য নিতে হতে পারে । তা' 
হোক, ক্ষাত নেই । ক ভাবে করবেন দেখুন_ 


সংলাপ 

'আমাদের দু'জনের বোঝাপড়ার মধো কারও মধ্যস্হতা চলবে না'-এই 
সংলাপাঁটতে মধ্যস্হতা' ও 'বোঝাপড়া' শব্দ দু'ট আগে পরে হয়ে বিভ্রান্তির 
সৃণ্টি করতে পারে । তাই 'বোঝাপড়া'র স্মাত সহায়ক শব্দ হিসেবে 'বোক।' 
ব। 'বোল্ড আউট' শব্দগুলো মনে কর। যেতে পারে। 


অথব। 
'ক্ষুধিত লোৌলহান কুক্ুটের মতে।--এখানে 'ক্ষুধিত', 'লোলহান' 'কুক্ুট" 
পরপর এই তিনটি শন্তু শব্দের সমাবেশ ঘটায় মখস্হ হতে দেরী হতে পারে 
বা গ্লুলয়ে যেতে পারে । তাই 'ক্ষীধত'-র জায়গায় 'ক্ষদরাম', 'লেলিহান'-এর 
জায়গায় 'লোৌনন' নাম ব্যবহার করা যেতে পারে। 


9 | অসম্প,্ঁ লাইন মখস্হ করার পদ্ধাঁত ঃ 


কোন অসম্পর্ণ লাইন মুখস্হ করার সময়, (যেমন, হয়তে৷ এই রকম একটি 

সংলাপ আছে, আমি ভেবোছলাম তৃমি হয়তো-' যার পর সহ আভনেতী 

আপনার বলাকে বাধা 'দয়ে 'কিউ' ধরবেন 'আর আসব ন।',) দু"ট জিনিস 

মাথায় রাখতে হবে ঃ 

ক) প্রথমতঃ, অসম্পূর্ণ শব্দাটর পর অর্থাৎ “হয়তে।'র পর লাইনটির সম্ভাব্য 
সমাপ্সির জন্য আর কয়েকাট শব্দ মনে মনে তৈরী করে রাখবেন যেমন 
হয়তো আর আসবে ন।' ও রিহাসলের সময় ব্যবহার করবেন যাতে 
আপনাকে সহ-আভনেন্রীর থামিয়ে দেওয়াঁট বিশ্বাসযোগ্য ও স্বাভাবিক 
মনে হয় ও সাঁতা সাঁত্য মনে হয় একজনের বলাকে আরেকজন বাধা 
দদিল। এতে আরেকটি সুবিধা হবে । আপনার সহ-আভিনেলী সময়মতো 
'ক্যাঁচং না ধরতে পারলেও আপান সংলাপাটি চালিয়ে যেতে পারবেন 
_অস্হায় মণ্ডে দাঁড়য়ে থাকতে হবে না । 


১৮৪ মুখস্হ 


থ) 


দ্বিতীয়তঃ এই ধরনের অসম্পূর্ণ বা মাঝপথে বাধাপ্রাপ্ত সংলাপগুলোকে 
ভাঁলউম, পিচ বা সুরের সাহাযে এমন ভাবে বলতে হবে যাতে 
সংলাপের প্রথম থেকে শেষের দিকের কথাগুলো জোরালো হয়। 
সাধারণতঃ দেখা যায় মণ্টে ঠিক এর উপ্টোটই অর্থাৎ সংলাপের প্রথম 
[ঈদকে জোর ও শেষের [দকটুকু খুব আস্তে বলার ঝোঁক থাকে । 


[বাবিধ £ 
ক) রাতে আলো নিভিয়ে শোবার আগে যে দৃশ্যাট মুখস্হ করছেন সোঁটর 


খ) 


গ) 


ঘ) 


সমস্ত সংলাপ একাগ্রাচত্তে মনে মনে পড়বেন। ঘুমিয়ে পড়লে 
অবচেতন মনে সংলাপগুলো আসা-যাওয়া করবে । এতে করে কগ্স্হ 
সংলাপ আত্মস্হ হয়ে যাবে । 


যখন সম্ভব হবে জোরে জোরে গল৷ ছেড়ে মুখস্হ করবেন । এতে একই 
সঙ্গে ৩টি ইন্দ্রিয় কাজ করবে। 


১) শব্দগুলো দেখবেন, 
২) শুনবেন, 


৩) অনুভব করবেন। এই তিনাট চেতনাই মুখস্হ করাকে সহজ 
করে দেবে । 


বসে মুখস্হ ন। করে পায়চারী করে মুখস্হ করাই ভালো । কারণ শরীর 
সাক্য় থাকলে মস্তক্চও সচেতন থাকে। 


সংলাপ মুখস্হ করার সময় যাঁদ কোন শব্দ বা একটি গোটা সেনটেন্স 
কাঁঠন মনে হয় ব। অসুবিধা লাগে তবে পাঁরচালকের সাথে আলোচন। 
করে সেই শব্দ ব৷ সেনটেনৃসাট পাঁরব্তন করুন । কন্তু কাউকে কিছু না 
জানয়ে বা ভাসা-ভাসা বুঝে বা একদম ন৷ বুঝে কোন শব্দ ব৷ সেনটেন্স 
মুখস্হ করবেন না_কারণ £ 


১) ধরুন, পাতুাঁলাপর কোন একটি বিশেষ পাতায় চারাঁট চরিত্রের 
সংলাপ আছে এবং চারজনই চারাঁট শব্দের পাঁরবর্তন করলেন । 
কোন সংলাপ বলার আগে হয়তো কেউ নিদ্দিষ্ত ডায়লগের পারবে 


মন্খস্হ 


২) 


১৮৫ 


'মানে' কথাটি ব্যবহার করলেন, কেউ হয়তো দু'টি সেনটেন্সকে 
'এবং দিয়ে জুড়ে দিলেন, আবার কেউ কেউ এরকম দু-একটি ছোট 
ছোট পাঁরবর্তন করে বসলেন । এর ফলে প্রতোকাট পাতায় দশ- 
পনেরো ছোট ছোট অদল-বদল বহ্‌ পাঁরশ্রমে লেখা নাট্যকারের 
ষ্টাইল বা কাঠামোটির বারোট৷ বাজিয়ে দিতে পারে । বিশেষতঃ 
এমন কিছু নাটক আছে, যেমন, ইউীরাঁপাঁডসের 'ট্রোজান ওয়ার" 
সোফোকর্রিসের ীকং ইডপাস', মালোর “ডঃ ফাউষ্ট', রবীন্দ্রনাথের 
'রথের রশি', মাইকেল মধুসূদনের 'শামষ্ঠা', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'জনা" 
ইবসেনের 'গোষ্ট', ইউজিন আয়নেস্কোর “ন্ট ইন্টারলুড', ডি, এল, 
রায়ের 'মেবার পতন, বাননর্ড শ'র 'আম'স এ্যাও দা ম্যান" 
সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার", ঘ্টীনবার্গের 'ফাদার', এ সব নাটকে 
একাঁট শব্দও ওলট-পালট করলে বা বদলালে বিপদ আছে । 
তাছাড়া এটি তো ঠিক যে. যতদূর সম্ভব সংলাপের মোল অর্থ ঠিক 
রেখে প্রত্যেক নাট্যকার ও নাটককেই সম্মান দিতে হয় । 


যাদ পা্ঁলাপর সংলাপে ডজন খানেক অদল-বদল করেন তা'হলে 
আপানই প্রচ মুক্কলে পড়বেন । আপাঁন হয়তো স্বীয় প্রাতভায় 
অনেক নতুন কথা৷ সংযোজন করলেন আর আপনার সঙ্গে যার 
আঁভনয় করবেন তারা সৌঁট জানলো না। ফলে রিহার্সালে 
“সংলাপ' বা শকউ' সঠিকভাবে বলতে পারবেন না । সহ আভনেতা- 
আঁভনেত্রীরা আপনার উপর বিরন্ত হবেন। কারণ, তার৷ বুঝতেই 
পারবেন না আপাঁন কখন ও কিভাবে “কিউ' ধরবেন বা ছাড়বেন 
বা আদৌ ধরবেন বা ছাড়বেন কিনা । 


উ) একটি একট করে লাইন বা সেনটেন্স অথব৷ “কিউ বাই কিউ' মুখস্হ 


না 


করে “কিউ' শুদ্ধ পুরে দৃশ্যাটই মুখস্হ করবেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ 


নাটক বা একাঙ্ক নাটকের অংশাঁবশেষ মুখস্হ না৷ করে একটি সম্পূর্ণ 
দৃশ্য বা পুরো অঞ্কটিই একসাথে মুখস্হ করবেন । কখনও একাট 
লাইন বা প্যাসেজ বার বার পড়বেন না, বেশ কয়েকটি পাতা একবারে 
পড়বেন। এই পদ্ধাতিতে সমস্ত দৃশ্যাটতে যে এযাকশন্‌ আছে তাদের 


১৮৬ মুখস্হ 


চ) 


ধারাবাহকতাকেও আয়ত্ত করতে পারবেন। যাঁদ একটি সেনটেন্স 
বা কিউ ভুলেও যান, তবে ঘাবড়ে না গিয়ে সমস্ত পারাস্হাতাটর 
ভেতর 'দিয়েই চিন্তা করতে পারবেন ও দেখবেন, ঠিক সংলাপাঁটিতেই 
আবার ফিরে আসতে পারবেন । সম্পূর্ণ দৃশযাট মুখস্থ হয়ে গেলে তার 
উপর সৃন্ষম কাজগুলো করতে পারবেন_যেমন প্রথমে বড় প্যাসেজ, 
তারপর সেনটেন্স এবং সবশেষে শব্দসমূহ । 


শো চলাকালীন যদি কোন সংলাপ ভুলে যান তবে খুব তাড়াতাঁড় 
|710)10159 করে বোঁড়য়ে যাবেন বা পরবর্তাঁ লাইনে চলে যাবেন। 
মণ্টে কোন অবস্থাতেই সহ আঁভনেতাকে ফিস্ফিস্‌ করে সংলাপ ধারয়ে 
দেবার চেষ্টা করবেন না, কারণ, যাকে বলবেন তিনি তে। শুনতে 
পাবেনই না, উপরস্তু দর্শকরাও ব্যাপারাঁট ধরে ফেলবেন । নাটক দেখার 
সময় দর্শকদের কান ও চোখ অসগ্তব ধারালে হয়ে থাকে । সামান্য 
ন্াট-বচ্যতিও তার। ধরে ফেলেন। 


বদভ্যাসের দাগ হবেন না 


ক) মুখস্থ করার সময় সংলাপের আগে এ, ও, উ প্রভাতি অব্যয়গুলে। 


খ) 


(এটা অনেকেরই মুদ্রাদোষ ) ব্যবহার করবেন না। প্রথমতঃ এই 
বদভ্যাস সংলাপ বলার স্বাভাঁবক মাধুর্কে নষ্$$ করে। দ্বিতীয়তঃ 
'ক্যাঁচং বা কউ' ধরতে দেরী হয়ে যাবে । তৃতীয়তঃ শব্দের মানোঁটই 
পাল্টে যেতে পারে । 


কপালে হাত 'দিয়ে চিন্তা করা, আঙ্গুল কামড়ানো, কপালে আঙ্গুল ব। 
মুঠে। দিয়ে টোক। মারা, মুখ দিয়ে অস্ত শব্দ করা, মাথ। চুলকানে। এর 
কোনটিই কিন্তু পার্ট মনে হওয়ায় বিন্দূমান্র সাহায্য করেন৷ । 


পরিশেষে মনে রাখবেন, পার্ট মুখস্হ হবার পর থেকেই, অর্থাৎ এট 
আপনার "দ্বিতীয় প্রকৃতি' হবার পর থেকেই রিহার্সালে আগ্রহ বাড়বে, মন 
বসে যাবে, আনন্দ পাবেন । পার্ট আত্মস্হ হলেই কণ্ঠ ও শরীর আবেগের 
প্রাত তৎক্ষণাৎ সাড়।৷ দেবে এবং সাত্যকারের ভালে অভিনয় বলতে ঘ। 
বোঝায় তাই শুরু করবেন । 





বিবিধ 





কাঁবতা-আবৃত্ত অভিনেতার পক্ষে একটি চমৎকার শিক্ষা । বাভন্ন রীতির 
পদ্য ও গদ্যপাঠে নমনীয়তা ও আভযোজন ক্ষমত। বাড়ে । মল্পরপান ও 
ছন্দোবদ্ধ ঝংকার উচ্চারণের স্পন্টতা, কাব্যছন্দের রূপ, 'বাভন্ন রীতি, জ্ঞান 
ও বোঝাপড়ার উন্নাতি সাধন করে । গীতিকাবে, সুর ও পাঁরঞ্কার বাচনভাঙ্গর 


প্রয়োজন হয়। অনুর্পভাবে গদ্যের 'বাঁভন্ন রীতি বাচনভারঙ্গর রীতি- 
বোঁচন্র্ের উন্নতি সাধন করে। 
_ চারলস্‌ ডব্লিউ লোমেস্‌ 


নাটকের রীতির সঙ্গে বাচনভাঙ্গর ঘাঁনষ্ সম্পর্ক। ধুপদী বা রোমান্টিক 
নাটকের জন্য স্বভাবতই সুন্দপ্ ও পারিচ্ছন্ন বাচনভঙ্গির প্রয়োজন । কোনে 
আভনেত। হয়তো বিশেষ উচ্চারণে অভ্যস্ত, কারো কথ্যভাষার কে ঝেকি 
আছে--এরা কিন্তু পরিবেশ ও নাটকের মেজাজটিকে নন্ট করে 'দতে 
পারেন । 

_ জর্জ কানেল 


মনে রাখবেন, যখন আপনার নিজের কথ। বল৷ শেষ হচ্ছে তখন অন্য 
আভনেতার বলার পালা । তার কথ বলার আগে আপান যে সুর ও গাতির 
প্রতিষ্ঠা করেছেন তার উপর নির্ভর করেই তানি ধরতাইটি শুরু করবেন । 


-_ জন গিলগুড 


১৯০ [বাবধ 


আভনয়কালে মধ্যে মধ্যে আভনেতাকে দৃই-এক ছন্র স্বগত উন্তি কারতে হয় । 
এমন অনেক নাটক আছে যাহাতে আভনেতাকে প্রায় দুই পৃষ্ঠ এইরূপ স্বগত 
ডীন্ত কারতে হয় । অনেকে বলেন, এইরূপ লম্বা বন্তৃতায় দর্শকবৃন্দের ধের্যচ্যাত 
হইবার সপ্তাবন। । কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম । বলিতে জানিলে, ভাল কায় 
আবৃন্ত কারতে পারিলে বোধহয় অর্ধঘন্ট৷ দর্শককে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পার! 
যায়। স্বগত ডীন্ত কারবার সময় এইটুকু মনে রাখিতে হইবে ষে, প্রত্যেক 
দর্শককেই সম্বোধন কারয়া বন্তব্য বলা হইতেছে । সুদূর গ্যালারী হইতে ফ্রন্ট 
চটে, বক্স ইত্যাঁদ সকল আসনের দর্শকবৃন্দের প্রতি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিপাত 
কাঁরয়। তাহাদের দৃম্টি আকর্ষণ কাঁরয়। বালিতে পারিলে সহস্র সহমত দর্শকবন্দ 
নিশ্চয়ই 'স্হর হইয়া বন্তৃতা শুনিতে বাধ্য হইবেন । 


অনেকের ধারন। “তোঙলার' ভূমিকায় অভিনয় কারতে হইলে প্রতি কথার 
আদ্যক্ষর পাঁচ-সাতবার বাঁললেই বুঝ তোতলার আভনয় ঠিক করা হইল । 
'তুম কোথা যাচ্ছ 2 এই কথাটি কেবল 'তু-তু-তু-তু-মি কো-কো-কো-কো।- 
থা-থা-যা-যা-যা-চ্ছ' £2-এইভাবে উচ্চারণ কাঁরলেই ঠিক তোতলা বাঁলয়। 
দর্শকের কখনই ভ্রম হইবে না। তোতলার কথ। কাহবার বেশ একটু রকম 
আছে-সেগুলি একজন তোতলার সাহত কথা কহিলে বেশ বুঝিতে পার৷ 
যায়। প্রথমতঃ তোতল৷ ব্যন্ত কথা আরন্তেই জিব ভিতর 'দিকে উণ্টাইয়া-- 
দুই চারবার চোখ মটকাইয়।_ীক' তুলিয়া কথা সুরু করেন। তাহার পর 
গোটা দুই কথা কাঁহয়া-বার কতক ঢোক্‌ গিলিয়া-আবার 'উীঁক তুলিয়।' 
পুরোন্তভাবে আরো গোটা পাঁচ-সাত কথা এক নিঃশ্বাসে কাহয়৷ যান। 
এইভাবে কথা কাহতে কাঁহতে মাঝখানে একবার একট কথা আটক খাইলে, 
_যেখানে আটক খাইল-সেই পদের অন্তস্থিত “অ-কার' কিংবা 'আ-কারকে' 
লইয়৷ বিষম টানাটানি কারতে আরপ্ত করেন। হয়ত রাগয়া বলিবেন,_- 
'আমি সেখানে কেন যাব ? তাড়াতাড়ি ঢোক গিলিতে গিলিতে “আমি' 
হইতে 'কেন' অবধি বলিয়। শেষে যা-আ-আ-আ-আ-আ [ ব্যাস-এইভাবে 
চলিতে চালতে- হণাৎ ঠোট চাপিয়া ]--আ-বো--এইটুকু নাকের ভিতর 'দিয়া 
[নিঃশ্বাসের সাঁহত 'মশাইয়।৷ বাহর করিয়া দিলেন । তেতুল খাইতে খাইতে 
1জবের শব্দ কারয়। লোকে যেমন ঢোক গাঁলয়া থাকেন, এর মধ্যে মধ্যে 
চক্ষু দুইটি মুদিত কাঁরয়। থাকা তোতলামোর একটা প্রধান লক্ষণ । 

__ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


1[বাবিধ ১৯১ 


আর একটি ব্যাধি আভনেতৃবৃন্দের মধ্যে কখনেো৷ কখনে৷ পাঁরলাক্ষিত হইয়। 
থাকে, সেঁট হইতেছে আবৃত্তর অযথা দীর্ঘসূ্ততা ; ইহাতে বিশেষ আনষ্ট 
ঘটে এবং আঁভনয়াটকে একেবারে মাটি কাঁরয়৷ দেয় । এ রোগের চাঁকৎসা 
আবশ্যক ; আমার মতে শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্র নিজে ইহার সহজেই প্রাতকার 
কারতে পারেন। একটু দৌড় কমাইয়া৷ একটু রাশ টানিয়। ধারলেই এই রোগ 
হইতে মুক্ত হওয়া যায় । 


ক) 


খ) 
গ) 


ঘ) 


) 


চ) 


ছ) 


_ ফাঁণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ 


অযথ। জোরে চিৎকার, যাতে গলায় আঘাত লাগতে পারে, ত৷ 
সদাসর্বদা বর্জনীয় । 


গলায় খুব বেশী ঠাণ্ডা বা গরম লাগান কখনই উীচত নয় । 
নিয়ামত লিষ্টারন বা ডেটল অথব। নুন জলের কুলকুচো৷ করা উচিত। 


স্ানের সময় নাক 'দয়ে জল টেনে আবার বার করে ফেলার অভ্যাস 
থাক ভালো । 


এমন কিছু খাওয়া কখনই উাঁচত নয় যা গলার ক্ষাত করে । বরফ ব৷ 


রোফ্রজারেটারের জল পরিহার করাই ভাল । 


বাড়-সিগারেট গলার পক্ষে ক্ষতিকারক । অন্ততঃ ধারা অভিনয় 
করেন, তাদের খুব বেশী পারমান ধূমপান না করাই ডাঁচত, আর 
করলেও খুব কম সংখ্যায় এবং দামী সিগারেট খাওয়াই ভাল । 


ধাদের সাদকাঁশ বা ব্রার্কয়াল ধাতু আছে, বা ক্রনিক ফ্যারিঞ্জাইটিস 
আছে, তাদের পক্ষে বিশেষজ্জের পরামর্শ না নিয়ে কখনই স্বর-সাধন। 
কর! উঁচত নয় । কেননা ত৷ তাদের কণ্ঠ-স্বাস্হোর পক্ষে মারাত্মক হয়ে 
উঠতে পারে । ও 

_ ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায় 


১৯২ [বাঁবধ 


প্রাথামক মহলা ও কণ্ঠস্বর 


সাধারণতঃ ভাড়া করা৷ ছোট ঘরে আমাদের রিহাসলি দিতে হয়, শিল্পীদের 
খুব কাছাকাছি কাজ করতে হয়, কণস্বরের পারাধকে বাড়ানো সম্ভব হয় না। 
অথচ মণ্ে আভনয় করার সময় যখন কণ্ঠস্বরকে বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, 
তখন বাড়াতি কণ্স্বরটুকু আনতে গিয়ে স্বরক্ষেপণের বোচিন্র্য, শুদ্ধ উচ্চারণবাধ 
ও সংলাপ পারবেশনের ব্যজনাট যায় গুলিয়ে, আভনীত চাঁর্রের ভারসাম্য 
যায় হারিয়ে । এর ফলে সামাগ্রক প্রযোজনাট পঙ্গু হয়ে পড়ে । সুতরাং 
এট মনে রাখতে হবে যে ঘরে বসে যে প্রাথামক 'রহার্সলে হয় তা 
কণ্ঠস্বরের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের একাট খসড়া মান্র_কখনোই চূড়ান্ত নয়। (শুধু 
মণ্ডের সামনের অংশে আঁভনয় করার সময় এই অনুশীলনাট খুব কাজে 
লাগে )। 


মণ্ের সামনের অংশ থেকে মাঝের অংশে বা শেষের অংশে আভিনয় করার 
সময় আরে বেশী জোরালে। কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন হয় । 


তাই মহলাকক্ষে সবরকম পরীক্ষা, ভূলন্রাট সংশোধন ও ছোটখাট িটেলের 
কাজ কর৷ যেতে পারে, কিন্তু যখন এগুলে। শেষ হয়ে যাবে এবং মোটামুটি 
নিভু উচ্চারণ, স্বরভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের ব্যাখ্যাক্ষমতাটির ভীত্ত তৈরী হয়ে যাবে, 
তখন মণ্ডে গিয়ে পূর্ণ মহল৷ দেবার সময় কণ্ঠস্বরের পারাঁধাঁটকে ক্লমপর্যায়নো- 
কাঁমকভাবে বাড়ানোর অনুশীলন করে নিতে হবে । এই সময় দর্শকাসনে 
কাউকে বাঁসয়ে কণ্ঠস্বর প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে কিনা তা 
যাচাই করে নিতে হবে । 


বিভিন্ন আকাতির মণ্ট ও স্বরপ্রক্ষেপণ 


আজকের িয়েটার শুধুমান্র প্রসোনয়ামেই আবদ্ধ থাকছে না। 'বাভন্ন 
আকৃতির মণ্টে একই নাটকের আভনয় করতে হচ্ছে; আজ 'মুস্ত-অঙ্গন'-এ কাল 
'্বীন্দ্রসদন'-এ, দুণদন পর নৈহাটির ম্যারাপ বাধ! প্রাতযোগিতা-মণ্ে, আবার 
হয়তো বাকুড়ার কোন কষকের উঠোনে বা মোঁদনীপুরের হাউর গ্রামের কোন 
হাটের মাঝে । সব প্রসোনয়াম থিয়েটারেরও শব্দগ্রহণ ক্ষমতা এক নয়। 
শশশির মন্ট'-র সঙ্গে বদ্যামন্দির-এর শব্দধারণ ক্ষমতার তুলন। চলে না, 


[বাবধ ১৯৩ 


'কলামন্দির' বা 'একাডেমী' অথবা 'যোগেশ মাইম একাডেমী' বা "বজন 
থয়েটার-এর সাঁলংয়ের উচ্চতা, আসন সংখ্যা ও নিষ্নান-কৌশলের জনা এই 
শব্দধারণ ক্ষমতার তারতম্য আছে । এক্ষেত্রে যে মণ্ডে নাটকাট আভনীত 
হবে, বোর্ড রিহাসাঁলের সময় অথবা আভনয়ের বেশ কিছু সময় আগে 
নিজের কণ্ঠম্বরের সঙ্গে এ বিশেষ প্রেক্ষাগৃহটির শব্দধারণ ক্ষমতার 
একটি সমতা আনার চেষ্টা করতে হবে। এটি না৷ করতে পারলে কণ্ঠস্বরের 
একই ব্যাপ্তি নিয়ে কোন প্রেক্ষাগৃহে হয় 'লাউডার' খাবেন, নয়তে। রসজ্ঞ 
দর্শক মনে করবেন আর্পনি খামোকা চিৎকার করছেন বা অত উঁচুতে গল৷ 
না তুললেও চলত । 


মাইকপ্রে 


বর্তমানে বেশ কয়েকাট অস্থায়ী মণ্ডে, বিশেষতঃ যাত্রা পালায় বা আমন্দিত 
আভনয়ে অথবা যে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের শবগ্রহণ ক্ষমতা খুবই ঘুাটপূর্ণ--এইসব 
ক্ষেত্রে মাইকের সাহায্যে সংলাপ শোনানোর রীতি চালু হয়েছে । এর 
কয়েকাট কুফল রয়েছে । যেমন, 


১) ঝুলন্ত খান দশেক ীসওর মাইকের' অবস্থান নাটকের দৃশ্যগত মেজাজ 
ও রূপমাধদর্যকে বার বার ধাক্কা মারে । 


২) আঁতমান্রায় যাল্দিক সচেতনতার ফলে সংলাপের কাব্যিক ও শোস্পিক 
রসগ্রহণে বিরান্তকর আভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় । 


৩) এই যন্দাট কখন কি রকম ব্যবহার করবে, ত। একমার্ তান বা তার 
ণনয়ল্লক বলতে পারেন, প্রায় সমস্ত প্রযোজনাটাই তার কার্ষক্ষমতার 
উপর অসন্তব রকম [নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । 


৪) কব্লমাগত মাইকে আঁভনয় করার ফলে আভনেতার কণ্ঠস্বর চর্চার তাঁগদটি 
ধীরে ধীরে কমে যেতে বাধ্য এবং তখন যাঁদ কোথাও মাইক ছাড়া 
আঁভনয় করতে হয়, তবে খুবই অসুবিধায় পড়তে হতে পারে । 


&) সবক্ষণ মাইকের সামনে আভনয় করার জন্য সংলাপের অর্থ প্রকাশের 
সঙ্গে অঙ্গভাঙ্গ ও চলাফেরার যৌন্তিকত। ও সাযূজ্য পদে পদে জটিলতার 
সৃদ্টি করে চলে । 


১১৪ বাবধ 


৬) আঁভনয় শুরু হবার মান্ন দু'এক ঘন্টা আগে মাইক টাঙ্গানে৷ হয় ; বিশেষ 
এই মাধ্মটির সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সমন্বয় সাধনের ন্যুনতম সময়টুকুও পাওয়া 
যায় না। 

৭) অভিনয় চলার সময় ঝুলন্ত ব৷ দাড় করানে। এ যন্তগুলোর পাঁচাটর মধ্যে 
দু'টই কোন কাজ করে না, তখন আর কিছু করারও থাকে ন। ৷ 


৮) চারপাশে ছড়ান বৈদু!তিক তারে পা বেধে পড়ে যাবার সন্ভাবন। থাকে । 


৯) মণ্ের ভেতরে বা উইংসের কাছাকাছি কোন জায়গায় হঠাৎ কোন জানস 
পড়ে গেলে ব৷ জরুরী কোন 'নদেশ কাউকে দিলে সরাসাঁর তা দর্শকের 
কানে গিয়ে আঘাত করে, তাদের মনোযোগ নম্ট করে দেয় । 

১০) মণ্ের যেখানে দাড়িয়ে দীর্ধাদন 'রিহার্সাল দেয়া হয়েছে বা সাঁম্মলিত 
একট সুন্দর ছবি তৈরী কর৷ হয়েছে, বিন প্রস্তুতিতেই হয়ত কয়েক 
[মাঁনটের মধোই সমস্ত প্যাটাননটকে পাণ্টে ফেলতে হয় । 


১৯) যান শব্দক্ষেপণে আবহসঙ্গীতের ভার নিয়েছেন তাকে যে কতবার 
স্যুইচ- “অফ' আর 'অন' করতে হয় তার হিসেব কে রাখে । 


১২) আর এতসব মানাঁসক চাপ [নিয়ে কি আভনয় হয়, না৷ একাট সুন্দর 
প্রযোজনা আশ! কর! যায় 2 


তাই যেখানে মাইক ছাড়া নাটক প্রযোজন। একেবারেই অসন্তব, সেখানে খুব 
সতর্ক ও প্বপরিকাণ্পতভাবে যথেষ্ট মহলা ন। দিয়ে আঁভনয় কর৷ ঠিক নয় । 


আবহসঙ্জীত ও কণ্ঠস্বর 


আবহসঙ্গীতের এফেব্ট্রের সাথে সমত। রেখে কস্বরের অনুশীলনও বিশেষ 
প্রয়োজন । মাইকের সাহায্যে বাজান হলে তার শব্দপ্রয়োগের ব্যাপ্তি কণ্ঠ্বরের 
চেয়ে অন্ততঃ ১০ গুণ বেশী হয়। এফেন্টের উপরে, কমপক্ষে 
সমপারিমাণ ব্যাপ্তিটুকু ক্স্বরে সংলাপ বলার সময় থাকতেই হবে । না হলে 
সংলাপ শোন। যাবে না । 'যাঁন টেপ রেকঙার চালাবেন বা বাজন। বাজাবেন 
তার সঙ্গে যথেষ্ট বোঝাপড়া থাকা দরকার, ন৷ হলে বিপান্ত আনবার্য । 


যাদ টেপ বাজান হয় তাহলে কোন্‌ দৃশ্যে তা কত ভাঁলউম-এ যেমন € ১, ২ 
বা ৩ নম্বর ) রাখতে হবে সোট যেমন শব্দ 'নয়ন্মকের জানা দরকার তেমাঁন 


[বাবধ ১১৫ 


আভনেতারও বুঝে নেয়া দরকার কোন এফেব্টের পরেই যদি সংলাপ 
বলতে হয় তবে সেই শব্দ যে ব্যাপ্তি দশকের কানে গেঁথে দিয়েছে, যে শব্দের 
অনুরণন ও উচ্চতার সঙ্গে দর্শক সেই মুহুতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তার 
উপরে গলার স্বরকে প্রক্ষেপ করতে হবে । পরে ধীরে ধীরে কগ্স্বরকে 
স্বাভাবিক স্কেলে আনতে হবে । 


সমবেত কঙ্ের ভারসাম্যতা 


সতীথ আঁভনয়শিস্পীদের কণ্স্বরের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের সঙ্গে সমতা রেখে 
সংলাপ প্রক্ষেপণের কোশলাটও আয়ত্বে থাকা চাই । সহ-আঁভনেতা ব৷ 
অভিনেত্রী যে ভলিউম-এ সংলাপ বলছেন, যাঁদ বিরতি ন৷ 'দিয়ে তাঁর সংলাপ 
শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ বলতে হয়, তাঁর ক্ুস্বরের সমান ব্যাপ্তিট 
অনুসরণ করতে হবে, নয়ত তার উপর আরো একমাঘ্রা কণ্ঠস্বরকে নিয়ে 
যেতে হবে। নাহলে সংলাপ চাপ। পড়ে ধাবে ও সামাগ্রক শব্দ-প্রবাহের 
সমতা থাকবে না। অবশ্য এই কোশলটি অনেকদিনের মণ্াভিনয়ের 
আভিজ্ঞতা থেকেই আয়ত্ত কর সম্ভব । 


স্বরের বৈচিত্র্য 


সাধারণতঃ দেখা যায় পদ উঠবার পর একজন ব৷ দু'জন আভিনয়শিল্পী যে 
যে স্বরগ্রামে ও সুরে সংলাপ বলছেন, এর পর সেই দৃশ্যে যারাই প্রবেশ করেন 
তাবা এঁ পৃবেন্তি আভনেতাদের সংলাপ বলার সুরকেই অনুসরণ করেন। 
ফলে সমস্ত দৃশ্যটি একঘেয়ে ও নীরস হয়ে পড়ে । এই মারাত্মক ভুলটি 
করেন না। যখনই কোন দৃশ্যে প্রবেশ করবেন, সব সময় চেম্টা করবেন 
যাতে যে স্বরগ্রামে বা সুরে অন্যান্য শিল্পীরা আভনয় করছেন তা যেন 
নিজের কণ্ঠত্বরেও হুবহু প্রতিফলিত না হয়-_অন্ততঃ ছন্দটুকুতে যেন স্বাতন্ত 
থাকে । 


স্বাস্হ্য ও কণ্ঠস্বর 

শারীরক ও প্রাকৃতিক নিয়ম বশেই সমস্ত শব্দের উদ্ভব । 

শব্দের যে যল্াট আছে ত৷ মানুষের শরীরেরই একাট অংশ, অতএব এট 
শরীরবিদ্যা নিয়মের মধ্যেই পড়ে । 


১৯৬ বাঁবধ 


শরীর ও শারীরাবদ্যা-এই দু'টি পদ্ধাত মানুষের কণ্ঠস্বরের সংগে এমন 
ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত যে প্রত্যেক আঁভনেতারই শরীর সম্পূর্ণভাবে সুস্থ রাখা 
উচিত । সুস্থ শরীরই একমাত্র সতেজ ও সুন্দর কণ্ঠম্বরের প্রযোজক । 
আতীরন্ত শারীরিক উত্তেজনা কণ্ণস্বরকে কর্কশ এবং অগ্বাভাবিক করে 
তোলে । শারীরিক স্ছুলতা এবং আতীারন্ত আরামাপ্রয়তা কণ্ঠস্বরকে ক্ষীণ ও 
ও দুর্বল করে তোলে । 


ধেশয়াটে পাঁরবেশে ও অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করলে বা কাজ করলে গলা 
খারাপ হতে বাধ্য । বয়স যত বাড়তে থাকবে আভনেতার গলার প্রাত 
তত বেশী যত্র নেওয়া দরকার । 


এ্যালকোহল ও আতীরন্ত ধূমপান কণ্ঠস্বরের পক্ষে প্রচ ক্ষাতকারক, 'কন্তু 
এই দুট জিনিসের মিতাচার ক্ষতিকারক নয়। নিজের চেহারা সম্বন্ধে 
যতখানি যত্রবান, কণ্ঠস্বর সন্বন্ধেও ততখানি যত্ববান হলেই চলবে । 


